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কালিয়াগঞ্ত কলেজ কর্তৃক প্ৰকাশিত হলো বাৰ্ষিক পত্রিকা AE A 
দ্বিতীয় সংখ্যা। সংখ্যা বাড়লেই যে পত্রিকার গুণমান উত্তৱোন্তর বাড়বে — তেমনটা 
We হতে পারে। তবু একটা চেষ্টা নিয়ে এগিয়ে চলাই আমাদের ভালোভাবে 
বাঁচতে শ্রেখায়। সেভাবেই আমাদের সমবেত প্রশ্বাস সঞ্চিত হয়েছে অর্ভিতে। 
আমাদের সঞ্চয় পাঠকের প্রাণশক্তি বাড়াবে, এই বিশ্বাস থেকে কদাপি সরতে চাই 
না। কোনো যাত্রাপথই কুসুমাশ্রিত হতে পারে না। বন্ধুর পথের ক্লান্তি আর নিঃশ্থাস 
নিরিহ নিবি উহ MAG তার ব্যত্যয় ঘটে 

| 
ACSA দাগ লেগেছে। তাঁর বর্ণপ্রভা অচির প্ৰস্তুতিকেও কখনো আলোয়, কখনো বা 
অন্ধকারে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর এবং বিদেশী 
anita চুক্তিপ্ৰস্তাব এ রাজ্যের বেকার বুকে আশার প্রদীপ জ্বেলেছে, তা বলাই 
MET স্কুল সাভিস কমিশন ঘোষণা করেছে কয়েক হাজার নতুন পদ সৃষ্টির কথা। 
তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্প নিয়ে দেশ ও বিদেশের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চকণ্ঠে গর্ব প্রকাশের 
জমি তৈরী করতে পেরেছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপসিলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বায়ত্ব 
শাসন পেল দার্জিলিং ডেঙ্গুর মতো সংক্ৰামক রোগ নিরসনে রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর 
যে তৎপরতা উপহার দিয়েছে রাজ্যবাসীর কাছে — তা আলোকময় করেছে অচিকে | 
রাষ্ট্র রান্ডশীতির ক্ষেত্রেও আলো আঁধারি দুইই র্লয়েছে। ধর্মের ঘৃণপোকা 
ধোঁকাবাজি ভারতের সাধারণ মানুষ দেরীতে হলেও বুঝে ফেলেছে । ছুঁড়ে ফেলেছে 
হিন্দুত্বের Se আঁটা ভন স্বাখার্েষী দলটাকে। ধর্ম নিরপেক্ষ একটি সরকার 
ভারতবর্ষের মহান গণতান্ত্রিক এতিহোর বাহক হয়ে উঠবে — এই আশায় সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেশের বামপন্থী গণসংগঠনগুলি।৷ তবুও প্রদীপের নীচে জমেছে 
কিছু অন্ধকার ৷ ভোলকার রিপোর্ট এবং অভিযোগের কেন্দ্রে নটবর সিংহের নাম, 
ক্রোয়েশিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মাথরাণী'র কলাকীর্তি, বিজোঁপ সাংসদের ঘুবকান্ড, 
সংসদে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য উৎকোচ, ভারতীয় দল থেকে সৌরভের বাদ পড়া, 
con চ্যাপেল ও কিরণ মোরের উদ্ধতভাবণ, শারদ-ডালমিয়া বিতর্ক ইত্যাদি 
ইত্যাদি। অচির চলার বাঁকে সঞ্চিত ররেছে এই আলো-আবছারা খেলা। 
পৃথিবী থেকে বেশ ক'জন প্রব্যাত আইনজীবী - সাদ্দাম এবং আমাদের জন্য এটা 
অত্যন্ত সুখের কথা । মার্কিনি দাদাগিরির কাছে এই ক্ষুদ্রশ্রয়াস শংসার দাবী ATA 
হংকং বৈঠকে কৃষি বিষয়ক আলোচনার টেবিলে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী কমলনাথের 
ভূমিকা আমাদের অভিভূত করেছে। আগামী সাত আট বছর পর কৃষি থেকে 
ভর্তুকি তুলে দিলে কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষের জমিতে সবুজের গাঢ়ত্ব কমবে কিনা _ 
আজ ই সে প্রশ্ন তুলে মন ভারী করার কোনো মানে হয় না। আজ অর্টি প্রকাশের 
মুহূর্তে সে ভাবনা স্থগিত থাক। 

সম্পাদকের পক্ষে তখনই সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব, যখন সহকমী 
বন্ধুরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার কাজে। তাঁদের প্রতি বণের 
বোঝা প্রতিবনর, প্রতিমুহূর্তে বেড়ে চলবে -- এ আর নতুন কথা কী ! শুধু একটাই 
বিনীত প্রার্থনা -- wita বর্তমান, অর্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিটি পাঠক যদি আরেকটু 
ভাবিত হতেন তবে সম্পাদকের শ্রম, পাঠকের হাতে তুলে দিরে সবচাইতে বেশী 
সহর্ হওয়া যেত। অর্টি বদি পাঠকের পড়ানোর আগ্রহ এতটুকুও বাড়াতে সক্ষম 
হয়, তবে এর চাইতে বেশী সফলতা আর কোথায় ! 
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বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে যারা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অসম উদারনীতির 
প্রবক্তা বলে মনে করেন, তারাধরেই নিয়েছিলেন ২০০৫ এর হংকং 
বৈঠক - ও(১৩- ১৮ই ডেসেম্বর, ২০০৫) ব্যর্থ হয়ে যাবে কৃষিবাক্তার 
বিনুক্তীকরণের ইস্যুতে | কারণ এই বিষয়টি নিয়ে উন্নতশীল তথা অনুন্নত 
দেশের সদস্যরা উন্নতদেশগুলির সঙ্গে যেমন কোমর বেধে লড়াইয়ে 
নেমেছিলেন, তাতে আশঙ্কা ছিল শেষ পৰ্যন্ত নষ্ট হবে বহুপাক্ষিক 
বাণিজ্যের সুবিধা; যাই হোক আশঙ্কাবাদীদের caters ভোঁতা করে 
দরকযাকধির সাফল্য প্রাপ্তি হিসাবে দরিহৃদেশগুলি নিজেদের অনুকূলে 
এক চূড়ান্ত সংশোধিত বসড়া প্রস্তাব পাশ করাতে সমর্থ হয়েছে। এই 
প্রস্তাবে আগাহী ২০১৩ সালের মধ্যে পৰ্বায়ত্ৰমমে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে 
বাবতীয় otf তুলে নিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে উন্নত দেশগুলি। শুধু 
তাই নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতিতে কৃষকদের বাজ্জার সুরক্ষিত রাখতে চাইলে তার পথেও 
প্রতিবন্ধক হবে না বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। অৰ্থাৎ, ভারতের মত দেশগুলি 
নিজেদের 'পছন্দমাফিক' ‘উপযুক্ত সংখ্যক’ কৃবিপণ্য বাছাই করে নিতে 
পারবে, যার বাজার আদৌ খুলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া 
যার দরুণ 2 দেশগুলি থেকে উন্নত দেশে কৃষি বা কৃবিজাত পণ্য 
রপ্তানি করতে ট্যারিফ বা কোটার কোন প্রতিবন্ধক আর থাকবে লা। 
উন্নয়নশীল দেশগুলির দরকবাকবির ফলপ্রাপ্তি অবশ্য 
সামগ্রিকভাবে হংকং বৈঠকের সাফল্যের নিধরিক হতে পারে না। 
আলোচ্য বিষয়ে কৃষি বহিৰ্ভূত বহু বিষয় থাকলেও আমাদের আলোচনা 
কৃষি বিতর্কের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এই প্রবন্ধে। সত্য কথা 
RCS বৈঠকের সাফল্যের ব্যাপারে যেহেতু সব মুনিই সন্দিহান ছিলেন, 
দি বিস্ময়ের রেশ কাটিয়ে কাৰ্য-কারণ সম্বন্ধ করতে সময় লাগছে 
সকল বিশেবজ্ঞ-র । মনে প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ কি ঘটল জাপান, ইউরোপীয় 
Seen আমেরিকা যুত্তরাষ্ট্রের মত দেশের বাণিজ্যমন্তরকশুলিতে যে 
qa যা সিম্‌ সিম্‌ মন্ত্রে খুলে গেল উদ্নতদেশের বাণিজ্ঞাদরজ্ঞা, তাও 


আবার কৃষির মত ক্ষেত্ৰে, স্বিতীয় feos পর থেকে যে ক্ষেত্ৰক 
আড়াল করে Geet হয়েছিল তথাকথিত উন্নত দেশ। কৃষির দরজা 
উন্নতদেশগুলি অনুন্রত দেশগুলিকে আগে থেকে চাপের মধ্যে রাখল, 
লাকি আশা করা যায় আগামী আট বছরে কৃষিতে বিপুল পরিমাণ 
উত্তাবন ও উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ কারে মাত্রাতিরিক্ত দক্ষতা অৰ্জনে 
সচেষ্ট হবে উবন্নতদেশগুলি ৷ অনেকে অবশ্য বলতে শুক করেছেন হংকং 
বৈঠকে কাজের কাজ কিছুই হয় নি । উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত 
দেশশুলিকে সমঝোতার টোবলে বসিয়ে রেখে যেটুকু ঘোষণা উন্নত 
দেশগুলি করেছে তা এক প্রকার প্রবঞ্চ নরেই সামিল | ঘোষিত উন্নয়নমুষী 
নাতিশুলির ভিতরেই সুপ্ত মাছে কিছু গরমিল . যা সময় এগোনর সঙ্গে 
সঙ্গে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে | ভবে কি হংকং বৈঠকে কৃষি সমস্যার এক 
অসম ও অশুভ সমাধান ঘটল? এই সকল অনুসন্ধিতৎসাকেই দিশারী 
করে এই প্রবন্ধের আলোচনা চলবে নিললিধিত পর্যায়ক্রমে : 

২. প্রেক্ষাপট 

৩. হংকং বৈঠক পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা 

৪. হংকং বৈঠক £ কৃষি আলোচনা 

৫. বৈঠক পরবর্তী শঙ্কা ও সত্তাবনা 

৬. উপসংহার 


২. প্রেক্ষাপট 

GATT (General Agreements on Trade 
and Tariff) এর কে ছিল বিশ্ববাণিজ্যকে অবাধ করে তোলার 
লক্ষে] সদস্য দেশগুলিকে মাঝে মধ্যে আলোচনার টেবিলে বসানো। 
সেই লক্ষ্যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৪ সাল — এই সময়সীমায় গ্যাট মোট 
আটটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল । উরুণুয়েতে আয়োজত 
(১৯১৪ সালে) অষ্টম বৈঠক উন্নতদেশগুলি যে কয়টি বিষয়ের উপর 
বিশেষশুরুত্র আরোপ করেছিল তার মধো অনাতম প্রধান ছিল কৃষি 
সংক্রান্ত pre | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবার বিভিন্ন দেশ 
রেখেছিল । এর ফলে দেশগুলিন্ কৃষি উৎপাদন ও 54s 
আান্রাতিরিক্রভাবে বেডে উঠেছিল । শুধু মাত্ৰ একারণেই আমেরিকা ও 
ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশশুলি কধিপশণোর বাণিজাপথ থেকে সমস্ত 
প্রতিবন্ধকতা দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছিল | Geom পর্বের এই 
দেশগুলি। কারণ তাদের ধারণা ছিল উন্নতশীল দেশগুলি কৃষিভর্তৃকি 
রদ করলে বিশ্বের বাজারে কৃষিপগোর দাম বাড়বে এবং কৃষিতে স্বাভাবিক 
দক্ষতা সম্পন্ন দেশই কেবল মাত্র বাণিজ্য সুবিধালাভ কৰতে সমৰ্থ 
হবে। কিন্তু হতাশার কথা, ১৯৯৫ সালে বিশ্ববাণড্র্য সংস্থার জন্মশাভের 
পরও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। উল্টে বিশ্ববাণিজ্যে কৃষি পণ্যের 
দাম ক্ৰমশঃ নিম্রমুখী হয়েছে। উন্নতদেশশুলি বরং কৃষিতে আন্তান্তরীপ 
ভর্তৃকির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। 

১৯৯৫ সালে বিশ্মবাণিজ্ঞা সংস্থার স্থাপিত হবার পর দোহাই 
হল প্রথম সফল আলোচনাচক্র যা শেষ করার কথা ছিল ২০০৫ এর 
মেধাস্বত্ত অধিকার সুরক্ষা নীতি বনাম জনস্বাস্থা এবং কৃষিনীতি ৷ প্রথমটি 
নেয়ে সদস্য দেশগুলি মোটামুটি একটা সমঝোতায় পৌঁছালেও ২০০০ 


CE যাওয়া আলোচনাকে নতুন করে শুরু করার লক্ষেই ২০০৪ 
সালের জুলাই মাসের জেনিভায় এবং ২০০৫ সালে চীনের ডালিয়ানে 
সাধারণ পরিষদের ও মন্ত্রী পর্যায়ে দু দফা আলোচনা বসে। এই 
বৈঠকগুলির বিবিধ আলোচ্য প্রস্তাব ও খসড়াই চূড়ান্ত ও সংশোধিতভাবে 
গৃহীত হওয়ার কথা স্থির হয় ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের হংকং 
TISTE | 


৩. প্রাক বৈঠক প্ৰস্তুতি ও প্রত্যাশা 

হংকং বৈঠকের একটি আশ্চর্য বিষয় হল এই যে বৈঠকের 
বার্থতার সম্ভাবনা এত বেশী প্রকট ছিল যে অনেকেই মত প্রকাশ 
করেছিলেন সামানা সাফল্যও অসামানা বলে বিবেচিত হবে। এক 
সময় আশা করা হত লোহা আলোচনা চক্র সম্পন্ন হবে ২০০৫-এর 
মধ্যেই | কিন্তু কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হবার পর সেই সীমা একপ্রকার 
অন্তহিততই হয়েছিল। কানকুন অধিবেশনে অতাস্তরের মূল কারণটাই 
ছিল কৃষি বাজারের বিমুন্তকরণ নিয়েই | উন্লতদেশগুলির Race অনুন্নত 
দেশগুলির প্রধান অভিযোগ যে তারা কৃষিপশ্যের বাজ্ঞারটিকে অভ্যন্তরীণ 
ভৰ্তুকি দিয়ে কৃত্রিমভাবে সুরক্ষিত করে রেখেছে। ভর্তৃকি প্রদানের এই 
যুক্তি কিন্তু, মনে রাখতে হবে শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তিতে নর । এই 
ভর্তুকি প্রদান করা হয় বড় বড় ধনী কৃষি ফার্মকে, যাদের কারুর কারুর 
নাম ফরচুন - ৫০০ তে ও নঘিতূৃত্ত আছে। এই ফার্মগুলি ভর্তুকি নিয়ে 
কৃষিপণ্যের বিশ্ববাজারে নিট বিক্রেতা হয়ে উঠেছে । একেই বলে বাণিজ্য 
বিপৰ্যয় (Trade distortion ) | এখানে অদক্ষ ফার্মও কেবলমাত্র 
অভ্যন্তরীন ভর্তুকির বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্বের বাজারে রপ্তানিকারক 
ফার্ম হয়ে উঠেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল দর্শন বলে যে রপ্তানি 
ভর্তুকি স্বাভাবিক বাণিজ্ঞকে বিকৃত করে তা সর্বাগ্রে পরিহার্য। দুটি 
পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ব্যাপারটি কে প্রকাশ করা যায়। 
সারণি > কৃবিক্ষেতরে প্রদত্ত আভ্যন্তরীণ সহায়তা 


(মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা হিসাবে) 





সুত্ৰ ১ চাঁদ ও অন্যান্য (২০০১) EPW, Vol 36, No. 32 


সারণি ২ £ ২০০৩ সালের কৃষিপণ্যের বাণিজ্য ` 


(বিশ্বের মোট নাঁশজ্যের শতকরা হিসাবে) 





সূত্ৰ £ অভিয়াপ সরকার (২০০৫) SEINE পরিকা ১৪ ভিসেস্বর,২০০৫ 


উপরের দুটি সারণি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 
উন্নতদেশশুলি রপ্তানির বাজারে নিট বিক্রেতা হয়ে উঠেছে কেবলমাত্র 
আভান্তরীণ সহায়তার জোরেই ৷ সেখানে ব্রাজিলের মত লাতিন 
আমেরিকার দেশ অতি নগনা পরিমাণ ভর্তুকি নিয়েও কৃবিপণোর 
বিশ্ববাজারে নীট বিক্রেতা হিসাবে টিকে আছে । শুধু তাই নয় ২০০৩ 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের নীট রপ্তানি উন্লতদেশশুলির নীট 
রপ্তানির থেকে অধিক। 

উন্নত ও উন্নয়ণশীল দেশসমূহ কৃষিতে আভান্তরীশ সহায়তা 
দিতে পারে কেবলমাত্র কিছু বিধি-নিষেধ মেনেই ৷ পণ্যোর জাত এবং 
তার বাণিজা বিকৃতকরণের মাত্ৰা মেপেই বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সমস্ত 
কৃষিপণাকে কয়েকটি রঙের বাক্সে চিহ্নিত করেছেনঃ 
(>) নীল বাক্স সহায়তা £ যদি কৃষকের আয় কম হয়, তার জমির 
পরিমাণ কম হয় তবে সরাসরি কৃষককে এই সহায়তা দেওয়া হয়। এই 
সহারতার মাধ্যমে কফিপণোর যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । এই সহায়ত 
বিশ্ববাণিজাকে খুব বেশি মাত্ৰায় বিকৃত করে না। 
(২) সবুজ বাক্স সহায়তা £ এর মধ্যে আছে শসোর রোগ নিবারণ, 
কীটনাশক নিয়ন্ত্রণে প্রদত্ত সহায়তা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতিরোধ ও 
স্রাণবাবদ সহায়তা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকাঠামো বিস্তার, গবেষণা 
ও উত্রণমূলক কার্যে সহায়তা ইত্যাদি । এই সবুজ বাক্স সহায়তা নাকি 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাজার কে একবারেই বিকৃত করে at কিন্তু 
চিন্তার বিষয়, বছরের পরবছর এই সহায়তা পেতে পেতে এক দুর্বল 
কৃষকও তার দাম হাস করে বিশ্ববাজারে নীট রপ্তানি বিক্রেতা হয়ে 
উঠতে পারে (দাম, ২০০৫)। 
(৩) পীতাভ বাক্স সহায়তা s রপ্তানি বাবদ কৃষিতে প্রদেয় ভরতুকি 
সহায়তাকে পীতাভ বাক্স সহায়তা বলে। বিশ্ববাণিজা সংস্থা এই 
সহায়তাকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু ধনী দেশগুলি পীতাভ 
বাক্সের কিছু পণ্য নীলবাক্সে স্থানান্তরিত করে অবাধে ভর্তুকি চালিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। 

আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ যে আমেরিকা 
তার পীতাভ বাক্সের বহু পণ্যকে কায়দা করে নীল বাকে স্থানান্তরিত 
করায় ক্ষতিগ্রন্ড হচ্ছে কৃষিপণ্যে বিশ্বের বাজারটি । বিশ্ববাণিজ্যের বিবাদ 
Sen সেলে ব্রাজিল আভিযোগ দায়ের করে বে আমেরিকা তার 
তুলোচাধিদের বেআইনিভাবে অতিরিক্ত (বাৎসরিক ১৬০ কোটি- 
ডলারেরও বেশি) ভর্তুকি দিয়ে কৃত্রিমভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন ও 
রপ্তানি করে চলেছে। এর ফলে বিশ্বের বাজারে তুলোর দাম ১২৬ 
শতাংশ পড়ে গেছে। ২০০৪ সালের আমেরিকার কৃষি দপ্তরের তথ্য 
(বেং, ২০০৪) ব্যবহার করে দেখা বায়, এই বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি 
বদি না দেওয়া হত, তাহলে আমেরিকার তুলো উৎপাদন প্ৰায় ২৯ 
শতাশে এবং রপ্তানি ৪১ শতাংশে হাস পেত। এই অভিযোগ প্রমাণিত 
হওয়ায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিবাদ মীমাংসা সেল আমেরিকার প্রদের 
তরতুকি কে অবৈধ বলে ঘোষণা করছে। আফ্রিকার কেশ কিছু ছোট 
ছোট দেশের অর্থনীতিও তুলো চাষ ও তুলো রপ্তানি নির্ভর । সুতরাং 
তুলো সাঙ্ৰোস্ত বিবয়েও একটা চূড়ান্ত আলোচনা হংকং বৈঠকে হবে - 
এরকম প্রত্যাশাও অনেক দেশের ÈR | 

এদিকে ভারতের মত দেশ যারা কৃবিতে স্বল্পই ভর্তুকি দের 
€সারণি £ ১) বিশেষজ্ঞদের মত অনুবারী wg টি ও র বিধি অনুযায়ী 
এখন তারা উৎপাদন মুল্যের ১০ শতাংশের অধিক ভর্তুকি দিতে পারবে 
না। অথচ ক্ষুদ্ৰ বা মাঝারি কৃষকদের কথা ভেবে হয়ত দান সহায়তা, 
উৎপাদন ভর্তুকি এবং সবুজ বাক্স সহায়ত প্রদান জরুরি ছিল। বিধি 





নিষেধের দ্বিচারিতার এই দিকটি হংকং বৈঠকের প্রত্যাশার বাতাবরণকে 
আরো অন্ধকার করে রেখেছিল | 

২০০৫ সালের চীনের ডালিয়ানে SFE হংকং বৈঠক পৰে 
যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বহু দেশই আমদানি শুষ্ক হাসের ব্যাপারে 
বিভিন্ন সমীকরণ প্রস্তাব করেন। অবশেষে G-20 প্রদত্ত ফর্মূলাই 
সর্বজন স্বীকৃতি পায়। এই ফর্মুলায় উন্নত ও উন্নয়ণশীল দেশের জন্য 
দুটি পৃথক সমীকরণ দেওয়া হয় । উন্নতদেশের জন্য ৫টি এবং উন্নয়শশীল 
দেশের জনা ৪টি os বিভাগ প্রস্তুত হয়। স্পেসিফিক এবং নন্‌ এ্যাড 
ভ্যালোরেম GSAS ANG ভ্যালোরেম সমতুল আকারে প্রকাশিত হয়। 
প্রতিটি শুষ্ক বিভাগে শুস্ক হাসের একটি গড় সরলরৈখিক শতাংশ 
প্রস্তাবিত হয়। উচ্চতর গড় আমদানি কর সমতুলের ক্ষেত্রে উচ্চহারে 
সীমাশুস্কের হাসের প্রভাব দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ eves মাত্রা উন্নত 
দেশের ক্ষেত্রে ১০০ এবং উন্নয়ণশীল দেশের ক্ষেত্রে ১৫০ স্থির করা 
হয়। পোল ও অন্যান্য, ২০০৫) 


সারণি os 0০-20 প্রস্তাবিত শুস্ক হাসের ফর্মুলা 


| বিভাগ | ৫টি আমদানি ve বিভাগ | ৪টি আমদানি os বিভাগ | 
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উচ্চতম আমদানি os মাত্রা 100 150 
সূত্র £ পাল ও অন্যান্য (২০০৫) 

জোনিতায় (2008), ভালিরানে (২০০৫) অথহি হংকং 
বৈঠকের প্রাক পর্বে সমমতাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
অধিবেশন হয়েছিল, তাতে একটা বড় সময় ব্যয় হয়েছিল কেবলমাত্র 
কৃষিক্ষেত্রের নানা বিষয়ে এক্যমত হতে। ‘বিশেষ পণ্য নিবচিন" 
“সংবেদনশীল পণ্য নিবচিন', নতুন বিশেষ রক্ষাকবচ নিৰ্মাণ বিষয়েও 
কোনও নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় A এতগুলি অমীমাংসিত বিষয়ের 
কোনও নিষ্পত্তি যে হংকং বৈঠকে সন্তব নয়, তাই মনে করেছিলেন 
প্রায় সব মহলই। 


৪. হংকং বৈঠক £ কৃষি আলোচনা 

হংকং বৈঠকের প্রথম চারদিনের আলোচনায় (১৩ই -১৬ই 
ডিসেম্বর, ২০০৫) দরিদ্রতম দেশশুলিকে আর্থিক স্থিতি ও নিরাপত্তা 
প্রদান করতে নিজেদের বাজার খুলে দিতে রাজী হয়ে যার উন্নত এবং 
উন্নয়ণশীল দুনিয়া । এই সংক্রান্ত খসড়ায় দরিদ্রতম দেশগুলি থেকে 
আসা রফতানি পণ্যে শুষ্ক এবং কোটা তুলে দিতে রাজী হয়ে যায় সব 


রাষ্ট। 

তবে প্রথম চারদিনে কৃষিপণ্য রফতানিতে ভৰ্তুকি তোলার 
মত বহু বিতর্কিত বিষয় থমকেই ছিল । আমেরিক৷ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন 
এব্যাপারে পারস্পরিক দোষারোপ চালিয়েছে। কিন্তু সহমত হয়ে 
অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি রদের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি প্রথম চারদিনে। 
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শেষ দুদিনে অবশ্য যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে। ২০১৩ 
সালের মধো কৃষিতে যাবতীয় ভর্তৃকির অবলোপের কথা বলে এক 
চূড়ান্ত খসড়া প্ৰস্তাবিত হয়। বাণিজ্য প্রতিবন্ধক আভ্যন্তরীণ সুরক্ষাও 
ধাপে ধাপে তুলে নেওয়ার ক্ষেত্ৰে উনতদেশগুলিয় জন্য তিনটি পর্যায় 
প্রস্তাবিত হয় খসডায়। উন্নয়ণশীলদেশ গুলির ক্ষেয়ে অবশ্য আপাততঃ 
কোন প্রতিশ্ৰণতি দেওয়ার দায় নেই বলে উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয়, 
উন্নত দেশগুলি যে oS একখাত থেকে সরিয়ে অন্য খাতে চালান 
করে নানা কায়দার, তাও বজায় রাখা যাবে লা বলে প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়। 
খসড়ায় আগামী বছর থেকে তুলো রপ্তানির উপরেও ভর্তুকি অঝলোপের 
কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে বলা হয়েছে ভারত, ব্রাজিলের মত 
উল্নয়ণশীল দেশগুলি "নিজেদের পছন্দমাফিক উপযুক্ত সংখ্যক কৃষিপণ্য 
বাছাই করে নিতে পারবে, যেগুলির বাজার আদৌ খুলে দেওয়ার প্ৰয়োজন 
হবে না। তাই সে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানি os ছটাইয়ের দায়ও 
থাকবে না ভারতের মত উন্নরণশীল দেশগুলির ৷ 


৫. বৈঠক পরবর্তী শঙ্কা ও সম্ভাবনা 

হংকং বৈঠকে যে জোটের প্রচেষ্টা ফলপ্ৰসূ হয়েছে, তা 
অবশ্যই উন্নয়ণশীল ও অনুন্নত দেশগুলির জোট । এই সকল দেশের 
সমস্বার্থ যতদিন বজায় থাকবে, অটুট থাকবে বিশ্ববাণিজ্য মঞ্চে এদের 
এক্য। কিন্তু বিশেষ স্বার্থজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে এই দরকষাকফির শক্তি 
অটুট থাকবে কিনা, তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এই হংকং বৈঠকেই ভারতের বাণিজমস্ত্রীকে 
বশীভূত করবার প্রয়াস চলেছিল আমেরিকা বুক্ডরাষ্ট ও ইউরোপীয় 
ইউনিয়নের তরফ থেকে। প্রলোভনে সাড়া না দিয়ে ভারতের বাণিজমন্র 
Saya ভিতটিকে কতদিন মজবুত রাখতে সমর্থ হবেন , সেটাই নেখার ৷ 
সত্যি কথা বলতে ভারতের মোট দ্রবা রফতানির মাত্র ১০ থেকে ১৩ 
শতাংশ হচ্ছে কৃষিপণ্য রফতানি এবং যার বৃদ্ধির পথে বড় অন্তরায় 
কবিক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের অভাব (বিবেক দেবরায়, ২০০৫) | 
অর্থাৎ উন্নত দেশের কধিপশোর বাজার খুলে গেলে ভারতের খুব একটা 
লাভ হবে না। তা সত্বেও ভারত যে কৃবিবাজারের মুক্তির দাবী জানাচ্ছে 
সেটা অনেকাংশেই দরকবাকবির কৌশল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় 
আমদানির ৫ শতাংশ হল কৃষি পণ্য | সুতরাং বাজার বিমূত্তকরণ হলে 
মার খাবে কিছু কিছু জ্যোরিজাত উৎপাদন ও ভোজ তেল । সেক্ষেত্রে 
অবশ্যই বিশেষ ও পছন্দ মাফিক পণ্য নিবচিনের এবং বিশেষ রক্ষাকবাচের 
প্রতিকার ব্যবস্থা করা বার | 

যাইহোক ২০১৩ সালের মধ্যে উন্নতদেশের কৃষি বাজার 
বিমুক্তকরণের ঘোষপা আনন্দের সঙ্গে বেশ কিছু অস্বস্তির জন্ম দেয়। 
এর কারণ বিবিধ 2 
প্রথমত £ উন্নত দেশগুলি আজ পৰ্যন্ত বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়েও কার্যত তা 
পালন করে নি অথবা কৌশল করে সে প্রতিশ্রুতির দায় থেকে নিজেদের 
মুক্ত রেখেছে। সুতরাং সংশয় থেকেই যায় প্রতিশ্ৰুতির ১০০ শতাংশ 
বাস্তবায়ন নিয়ে । সাফল্য প্রাপ্তি হিসাবে দরিদ্ৰতম দেশগুলির অনুকূলে যে 
উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষিত হয়েছে তাতে কোন ' বাইল্ডিং কমিটমেন্ট 
নেই । অর্থাৎ যদি কোন দেশ তা না মানে , তবে সে শাস্তিয়োগ্য হয়ে 
উঠবে না । এছাড়াও উন্নতদেশগুলি নিজেদের আতাস্তনীণ বাজারকে 
বাচাতে ৩ শতাংশ সুরক্ষা দিতে পারে। এখন হিসাব করে দেখা গেছে 
উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশের মোট আমদানির ২-৩ শতাংশেই 
প্রতিযোগিতা করে টিকে আছে। এখন সেই বাজারেও সুরক্ষার কবচ 


থাকলে দরিদ্রদেশগুলির লাভের অদ্কে কি টিকে থাকবে তা বলা মুশকিল | 
দ্বিতীয়তঃ আগে থেকে কৃষি বাজার বিমূক্তাকরণের বিতর্ক মিটিয়ে 
দিয়ে অকৃষি বাজারের বিমুক্তিকরণের পথটিকে ete করে রাখল 
উন্নত দুনিয়া, এতে ভবিষ্যত দরকযাকযিতে গ্রহণযোগ্য অবস্থান বজায় 
রাখতে সুবিধাই হবে উন্নত দূনিয়ার | 
তৃতীয়তঃ আগামী আট বছরে উন্নত দুনিয়া চাইবে, গবেষণা ও উদ্ভাবন 
খাতে প্রভূত অর্থসাহাব্য করে কৃষিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে, 
যাতে ২০১৩ সালের পরে কৃষিতে উন্নত দুনিয়ার দক্ষতা সহজাত 
দক্ষতা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। 
pete: বিশ্ববাজারের কৃষিতে বিমুক্তিকরণ ঘটলে উন্নয়শীল 
দেশগুলির মধ্যে বাজ্জার দখলের জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিপাবে। এর 
ফলে নষ্ট হতে পারে তাদের সংহতির শক্তিটি, সেক্ষেত্রে বিভাজন ও 
আপেক্ষিক সুবিধা দানের মাধ্যমে উন্নয়ণশীল জোটের শক্তি ক্ষয়েও 
সচেষ্ট থাকবেই উন্নত দুনিয়া | 
পদ্চমতঃ ব্রান্ড ইমেজ প্রভাব কে ইলেকটুনিক মিডিয়ার সাহায্যে 
কাজে লাগিয়ে উন্নত দুনিয়ার বৃহৎ বৃহৎ কৃষি ফার্ম বে প্রতিযোগিতা 
শুরু করবে তাতে নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা উন্নয়ণশীল দেশের সহজাত 
দক্ষতা সম্পন্ন ছোট বা মাঝারি মাপের কৃষি ফার্মের | 
৬. উপসংহার 

আগাহী আট বছরে তাই ভারতের মত কৃবিশ্রধান 


ব্যবহৃত তথ্য সূত্ৰ £ 





অর্থনীতিরও উচিত কিছু কিছু কৃষিক্ষে তরে আভ্যন্তরীণ সংস্কার ক্রিয়া 
BAS সেরে ফেলা I 

* কৃষিতে শুধু উদ্বৃত্ত উৎপাদনই যথেষ্ট নয়, গুণমান উন্নয়ণেও যথেষ্ট 
জোর দেওয়া উচিত। নইলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাক্তারের মত এত 
বড় বাজারও যদি ভারতীয় কৃবিফার্মের নাগালে বাইরে চলে যায় তবে 
আফশোসের পরিসীমা থাকবে না। এজন্য কৃষি পণোর স্যানিটারি ও 
ফাইটোস্যানিটারি মানকে উন্নত করতে হবে। 

* ভারতীয় কৃষিতে আয় বৃদ্ধি ও তৎসহ দারিদ্রহাস এখনও প্রয়োজনের 
তুলনায় MVS কম। সুতরাং আয়বৃদ্ধির জন্য প্ৰয়োজনীয় ভূমিসংস্কার, 
কৃষিসংক্কার ও সমবায় প্রথায় উপযুক্ত OF" আরো দ্রুততার সঙ্গে 
দিতে হবে। 

সর্বোপরি বলা যায় জোট শক্তির যে ভিত্তিতে ভারতের আভ্যন্তরীণ 
রাজনীতি দন্ডায়মান, সেই একই প্রকার শক্তি নিয়ে WTO a 
বিশ্বমঞ্চে G 20 এবং G 90 টিকে আছে। একের এই মন্ত্ৰটি যতদিন 
টিকে আছে ততদিনই BPS থাকবে এই শক্তি। এখন শুধু এইটুকুই 
আশা করা যায় ভারত আগামী আট বছরে তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে কৃষিবাজার বিমুক্তকরণের সুবিধা একশো শতাংশ লাভ 


করতে আরো সচেষ্ট হবে। 


* অনিন্দ্য ভুক্ত (২০০৪) £ কৃষিপশ্যের বিশ্ববাজার দখলের লড়াই; যোজনা ধেনহান্যে) সেপ্টেম্বর, ২০০৫ 
* অভিরাপ সরকার (২০০৫) : ‘হংকছে CEE টি ও : প্রধান সমস্যা FREER, 'কৃষিপণ্যের মুক্তমুনিয়াঃ ছোট চাবির উদ্দেশ স্বাভাবিক' আনন্দবাজার পত্রিকা, 


১৩ই ও ১৪ই ভিসেম্বর, ২০০৫ 


* সম্পাদকীয়, আনপ্দবাজার পত্ৰিকা (২০০৫) £ প্রত্যাশা এক আনা 2 হাকেং 2 জোটয়াজনীতি’, ১৪ই ও ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৫ 
* চন্দন রায় (২০০৫) £ “বিশ্ববাণিজ্য ধারায় এক নতুন পরিবর্তনের ইঙ্গিত £ শ্রসঙ্গ কানকুন বৈঠক" অচি (প্রথম প্রকাশ) ২০০৫ 
* চাঁদ, রমেশ ও ফিলিপ (২০০১) £ “সাবসিভিস আযাভ সাপোর্ট-ইন এগ্রিকালচার 2 ইজ ডব্লিউ. টি. coments ; লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড", 


EPW, Vol 36. No. 32 


* বেং ফার কিম (২০০৫) 2 ওনলি এ ফ্রেমওয়ার্ক এয্রিমেন্ট; দ্য স্টেটস্ম্যান আগষ্ট ৮ 

* পার্থ প্রতিম পাল, শ্ৰাবণী প্ৰকাশ (২০০৫)? * ডুমড্‌ ফেলিওর?' EPW Vol. XL, No. 39 

*ভাগীয়থ লাল দাশ (২০০৫) :বাম্পি TSP হাকেং' EPW Vol XL, No. 42 

*ভাগীয়থ লাল দাশ (২০০৫)? ‘মাশ্টিচ্যুভ অফ মিনি Sas. টি. ও - স’ EPW Vol XL, No. 44 & 45 

* বিবেক দেবয়ায় (২০০৫) ‘হকেছে যাই হোক, ভারতে কৃষিনীতির সন্ধোর জরুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৫ | 








কৰে থেকে মানুধ সময় মাপবার কথা প্ৰথম ভেবেছিল, তা 
আমরা নিশ্চিত জানি না; অনুমান করতে পারি মাত্র । প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষের সময় মাপবার কোন দরকার ছিল না। প্রতিটি দিন বা রাতকে 
শাণনায় আনবার কোন গরজ্ ছিল না তার। চেতনার বিকাশ শুক হবার 
পর থেকে রাতের আকাশের দিকে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়োছে 
মানুব, লক্ষ্য করেছে চাঁদ কেমন করে বাড়ে কমে। অনুভব করেছে, 
শীত গ্ৰীষ্ম আসে ঘুরে ঘুরে | উপলব্ধি করতে শিখেছে তুর আবর্তন। 

সভ্যতা এগিয়ে চললো | সমাজ যতো বড়ো হলো, যতো 
জটিল হলো, ততো বাড়তে থাকলো তার সমস্যাও। এই সব নানা 
সমস্যার সমাধানের জন্য বা সমাধানের অজুহাতে তৈরী হলো একটি 
শাসকতন্ত্র। প্রজাদের কাছ থেকে কবে কখন খাজ্জনা আদায় করা হবে, 
তা ঘোবণা করে দেওয়ার জন] তাদের দরকার হলো সময়ের পরিমাপ | 
অন্যদিকে আকাশভরা সূর্ধতারা সম্পর্কে মানুষের প্রাথথিক বিস্ময়ও 
হয়েছে এই ধর্মের নিয়ন্তা। দেবতাদের কাছে পূজো নিবেদনের দিনক্ষণ 
ঠিক করার জন্য তাদেরও দরকার হলো সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাপ ৷ এই 
সব কারণে সময় মাপার যে এঁতিহ্য গড়ে উঠলো, তারই ফসল আজকের 
ক্যালেন্ডার। 

ক্যালেংসরে সময় গোনার স্বাধীনতা খুব সীমিত-প্রায় নেই 
সে আবর্তনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমাদের প্রায় 
সমস্ত অভ্যোসই দিবা-রাত্রির চক্রে বাধা । নিজের অক্ষের চারপাশে 
পৃথিবীর আর্বতনের এই যে সঙ্গর, এ তো সময়ের অনিবার্য একটি 
- এককই। প্রকৃতি যেন সময় মাপার একটি একক আমাদের হাতে ধরে 
দিয়েছেন। ‘দিল-রাত্রি' - এই ছোটো এককটির পাশাপাশি রয়েছে আর 
একটি বড়ো একক, তা হলো সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষীয় আব ঠনের 
মাপ, থাকে আমরা বলি এক বছর । আমাদের জীবনে এই মা পটির 
Ory অলীম। বছরের সঙ্গে আমাদের জীৱন এমনি চাকায় বাঁধা, 


বছরের ঠিক হিসেব না রেখে সময় গোনাও তাই নিরৰ্থক। 

দিন আর বছরের মাঝামাঝি দৈঘেরি অন্য যে আবর্তনটি 
আমাদের স্পষ্ট চোখে পড়ে, তা হলো চন্দ্ৰকলার হুাসবৃদ্ধি -- 
পূর্ণিমার সুগোল চাঁদ কেমন করে কমতে কমতে অমাবস্যার অদৃশ্য 
হয়ে যায়, তারপর আবার বাড়তে বাড়তে গোল হয়ে দেখা দেয় পূর্ণিমার 
রাতে। এই কমাবাড়া একবার সম্পূৰ্ণ হতে লে সময়টা লাগে, তাকে 
আমরা সাধারণত এক মাস বলি । দিন, মাস আর বছর এই তিন মাপের 
হিসেব আছে ক্যালেন্ডারে _ তা নিয়ে সব গন্ডগোলের সূত্ৰপাত ও 
এখানেই | তার মূল কারণ হলো, দিন, মাস আর বছর । তিন মাপের 
সম্পর্কটি সরল নয়। একের সাথে অন্যকে মেলাতে গিয়েই যতো 
ঝামেলা, যতো গন্ডগোল। 

আদিকালে এক সূযেদিয় থেকে পরের সূযেদিয় পৰ্যন্ত 
সময়কে বলা হতো এক দিন, এখনো চলতি কথায় আমরা তা-ই বলে 
থাকি। এভাবে যদি দিনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহলে দিনের দৈৰ্ঘ্য 
সারা বছর ধরে কমবে বাড়বে। উত্তর গোলার্ধের শীতকালে আসে 
মকরকক্রান্তির দিন, সূর্য সেদিন থাকে মকরক্রান্তি রেখার ঠিক GATZ | 
এরপর থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়, আমাদের উত্তর গোলার্ধে সূয 
উঠতে থাকে ক্রমশ আগে আগে — এই ব্যাপারটা চলে কর্বটজান্বির 
দিন পর্যন্ত। তার পরেই উল্টো ব্যাপার, সুর্যের দক্ষিণায়ন শুক হলেই 
এক সূযেদিয় থেকে পরের সৃযেদিয়ের মধ্যে সময়ের ফারাক বাড়তে 
থাকে ক্রমশ । দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক উল্টো, দুই সূর্যোদয়ের মধ্যে তফাত 
কমতে থাকে সেখানে তখন। আবার যে কোন একটি গোলার্ধেও এ 
ফারাক এক এক জারগায় এক এক রকম। 

পৃথিবীর আর্বতন চোখে দেখতে না পাবার দকণ এক বার 
কল্পনা করতে পারি, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি রেখা মাঝখান দিয়ে 
ঠিক দুভাগ করে দিয়েছে আকাশকে ৷ পৃথিবীর দুই মেকর ঠিক মাকাম 
যে কল্পিত রেখা, তাকে ভগোলের ভাষায় বলে ভুমধারেখা 
জ্যোতিরিদ্যার ভাষায় খনধারেখা । সুর্যর পরপর দ বার খনধাবেখা 
অতিক্ৰান্ত হবার সময়কে বলা হয় সৌর দিনা 
কোনো তারার দিকে তাকাই, হিসেব কবি পর পর দু রাতে সেই তারার 
খমধ্যরেখা পার হবার সময়, তাহলে কিন্তু হিসেব আলাদা হবে ৷ সেভাবে 
দিনের হিসাবকে বলা হয় 'নাক্ষত্র দিল? । নাক্ষত্ৰ দিন আর সৌর দন 
ঠিক সমান নয় । লাক্ষত্র দিন একটু ছোটো, ঘন্টার হিসেবে হার মাল ২৩ 
ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪.১ সেকেন্ড | তফাতটা যুব সামান্য মনে হতে AA | 
প্রথম থেকে খুব সর্তক না হলে এমন ছোটো ছোটো ভুলের তিল 
কুড়োতে কুড়োতে তাল হয়ে যাবে আচরে। 

চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে, তার এক পাক ঘুরবার সময়কে 
আমরা বলি 'এক মাস'। চাঁদের আবর্তনের চেয়ে যে জিনিসটা আরো 
RILE আমাদের চোখে পড়ে, তা হলো চন্দ্ৰকলাৰ কমাবাড়া। এক 
পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদ ছোটো হতে হতে অমাবস্যার অদৃশ্য হয়ে যায়, 
তারপর ফের বাড়তে বাড়তে পরের পূর্ণিমায় আবার দেখা দেয় গোল 
থালার আকারে । এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূৰ্ণিমা পৰ্যন্ত যে সময় - বা 
এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা পৰ্যন্ত সময় তার দৈঘ্য গড়ে 
২৯.৫৩০৫৮৮ fia অৰ্থাৎ ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট ২.৮ OTT 
অতো । পরিভাবায় এই সময়টিকে বলে "যূতিমাস'। 

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘুরে আসতে যে সময় লাগে, 


তারই নাম 'এক বছর'। সড্তেগাতিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে বছরের 
দৈৰ্ঘোর হিসেবৎ ক্রমশ নিখুত হতে লাগলো । নক্ষত্রের চলাফেরার 
সাথে তুলনা করে সূর্য কী ভাবে এগোচ্ছে , তা হিসেব করা হলো। 
আধুনিক জ্যোতিৰ্বিদ্যার হিসেবে এক বছরে দিনের সংখ্যা ৩৬৫.২৪২২ 
দিন, অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড! 

আজ উন্নত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহাযো বছর, মাস বা 
দিনের চুলচেরা দৈর্ঘ্য আমরা জানি। সে সব জেনেও আমরা দেখছি, 
এই তিলের ময়ো সম্পর্ক এতই বিচ্ছিরি যে কোনো সহজ নিয়মে 
তিনটেরই হিসেব রাখা যাচ্ছে না । পুরানো কালের মানুষের সমস্যা 
ছিলো আরো জটিল, কেননা বছর ঠিক কতো দিনে হয় বা মাস ঠিক 
কতো দিনে হয় তা-ও তাদের Sr ছিল না। তাদেরকে এগোতে 
হয়েছে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে । এই ব্যাপারটাই বিভিন্ন সত্যতার 
বিভিন্ন রকম ক্যালেন্ডার। 

নানা দেশে নানা যুগে ক্যালেন্ডারের রকমফের ছিল। 
আজকের পৃথিবীতে সমস্ত জায়গাতেই যে ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয় 
ভাকে আমরা বলি Rafe ক্যালেভার' বা ‘খ্ৰীষ্টীয় ক্যালেভার'। দিন 
গোনার বে নিয়মকানুন মেনে চলা হয় এ ক্যালেন্ডারে, তা সবই প্ৰস্তাবিত 
হয়েছিল রোমে। 

প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাতেই দেখা যায়, বছরের শুরু 
হতো বসন্তের আগমনের সাথে সাথে। রোষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। 
বছর শুরু হতো যে মাস থেকে. তাকে রোমানরা বলতো মার্তিয়ুম - 
আমরা বলি মার্চ | তারপরের মাসগুলোর নাম ছিলো যথাক্রমে আপ্রিলিস, 
মাইয়ুম, ইয়নিয়ুস-_ বিভিন্ন দেবদেবীর নামে । এর থেকেই ইংরেজিতে 
আজকে এই তিন মাসের নাম এপ্ৰিল, মে, জুন। এর পরে আসতো 
বছরের পঞ্চম মাস। লাতিনে পাঁচ হলো কুইন্‌কে আর ছয় সেক্স 
তারপর থেকে পঞ্চম মাসের নাম ছিলো কুইস্তিলিস আর বষ্ঠ মাসের 
সেক্সতিলিস | এরপর সেপ্টে স্বর, অক্টোবর. নভেম্বর, দেকেম্বর - 
আক্ষরিক অর্থে সপ্তম, অষ্টম, নবম, এবং দশম মাস। শীতের দুইমাস 
জীবন থাকতো BH, তাই ওই দুই মাসের কোনো নাম ছিলো না 
বহুদিন ৷ পরে দুই দেবতার নামে তাদের নাম দেওয়া হয় ইয়ানুয়ারিয়ুস 
আর ফেব্রুয়ারিয়ুস বছরের শেব দুই মাস। রোদের সাধারণতস্থের গোড়ার 
দিকে, যখন জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাসের পত্তন হয় নি, তখন বছর 
ছিলো দশ মাস ৷ তার মধ্যে মার্চ, মে, কুইন্ডতিলিস (জুলাই) আর অক্টোবর 
এই চারটে মাসে ছিলো ৩১ দিন করে, বাকিটা ছটা মাসে ৩০ দিন 
করে। এই নিয়ে মোট ছিলো ৩০৪ দিন। ডিসেম্বরে এই ৩০৪ দিনের 
বছর শেব হওয়ার পরে কিছু দিন সময় গোনা স্থগিত রাখা হতো, 
তারপর বসম্তসমাগমে আবার শুরু হতো মার্চ মাস। 

শ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৭০০ সাল নাগাদ কোন সময়ে, রাজা নুমা 
পর্মিলিয়ুস এর রাজত্বকালে জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী দুই মাস যোগ 
করার চেষ্টা করা হয়েছিল ক্যালেভায়ে। এই দুই মাসের জন্য আরো 
পঞ্চাশ দিন যোগ করার চেষ্টা করা হলো বছরে -- অর্থাৎ বারো মাসে 
দিনের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫৪ যা সাড়ে উনত্ৰিশ দিলে গড় চান্দ্ৰ মাস 
ধরলে বারো মাসে ঠিক এইটাই গড় হয়। রোষানরা জোড় সংখ্যাকে 
দুর্ভাগ্যজনক মনে SAS | অন্তভের আশঙ্কায় সব মাসেই বিজোড় সংখ্যক 
দিন রাখার চেষ্টা করত। আগে যে সব মাস ৩১ দিনের ছিলো তা 
অপরিবর্তিত রেখে ৩০ দিনের মাসগুলোর থেকে একটা করে দিন 
ছেঁটে তাদের দিনসংখ্যা বিজোড় করে দেওয়া হয় । নতুন মাস জানুয়ারীর 
কপালেও জুটলো ২৯ দিন। এইবার ফেব্রুয়ারীকে ২৭ দিল দিলেই সব 





মাসের দিনসংখ্যা বিজোড হয়, বছরে মোট sen দিনও হয়, কিন্তু 
তাহলেই আবার মুশকিল, কেননা ৩৫৪ যে CHE সংখ্যা! তখন ঠিক 
হয়েছিল বছরের মোট দিনের সংখ্যা বিজোড হতেই হবে। ফেব্রুয়ারীর 
বরাতে তাই জুটিলো ২৮ দিন। — জোড় সংখা অতএব yas 
বছরের শেষ মাস BAS মেনে নিতে রোমানদের কোনো আপত্তি ছিল 
না। সব মিলে রোমানদের বছর দাঁড়ালো ৩৫৫ দিনের - বারোটি 
চান্দ্ৰমাসের থেকে সামান্য বড়ো | 

রোমানরা জানতো যে চান্দ্র মাসের হিসেবে বছর শুনলে 
ধুর বদল ঠিক মতো হবে না। তাই তারা ধতুর হিসেব ঠিক রাখার 
জন্য ৩৫৫ দিনের একটা বছর পরে দ্বিতীয় বছরে তারা বাড়তি বাইশ বা 
তেইশ দিন নিবেশ করে দিতো । এক দল যাজক ঠিক করত , ঠিক 
কতো দিন নিবেশ করা হবে। যান্তকদের ক্ষমতার চরম অপব্যবহারে 
দরকার পড়লো ক্যালেন্ডারের আমুল সংস্কার। এই কাজটি হয়েছিল 
জুলিয়াস সীজারের আমলে। 

জুলিয়াস লীজার রোমের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হন 
TRA ৬৩ সালে | যোলটি বছর যুদ্ধবিগ্রহে কাটাবার পর ৪৭ য্ৰীষ্টপূৰ্বান্দে 
সুশাসনের জন্য প্রজাদের দিকে নজর ফেরানোর সময় লক্ষ করেছিলেন 
ক্যালেন্ডারের শোচনীয় অবস্থা | মার্চ মাস যখন শুরু হচ্ছে তখন বসন্ত 
পার হয়ে ভরা গ্রীষ্ম, সেপ্টেম্বর আসতে না আসতে হাড় কাঁপানো 
শীত পড়ে যাচ্ছে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪৬ সালে গতানুগতিক পদ্ধতিতে নিবেশন 
হলো ২৩ দিন। আর তার সাথে বাড়তি ৬৭ দিন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো 
দুটি বাড়তি মাস করে | রোমের ৩৫৫ দিনের সাধারণ বছরের সাথে এই 
৯০ দিন যোগ দেওয়ায় সে বছরে মোট দিনসংখ্যা হয়েছিল ৪৪৫ দিল 
- এইভাবে পিছিয়ে পড়া সময় মিলির়েছিলেন সীজার। ক্যালেন্ডারের 
ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার প্রয়োগ জুলিয়াস যেভাবে করেছিলেন তাকে 
অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। সীজার বুঝেছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু 
লোকের (ধর্ম যাজক) হাতে যদি ক্যালেন্ডারের ভার থাকে ,তবে 
অরাক্ষকতা অনিবাৰ্য । সুতরাং কয়েকটি নিয়ম বেধে দিতে হবে। 
নিয়মগুলো চালু হয়ে গেলে ক্যালেন্ডারের দিন গোনার কাজে খবরদারি 
করতে পারবে না আর কেউ - তা সে যতো বড়ো যাজকই হোক, SCSI 
বড়ো SIA শাসনকতহি হোক, এমনকি স্বয়ং সীজারই হোক না 
কেন। এর জন্য প্রচলিত বহু ধারণার মূলে আঘাত করতে হয়েছিল 
জুলিয়াস সীজারকে। 

সীজার বলেছিলেন, চান্দ্র হিসেবের কোনো দরকার নেই। 
দরকার সৌর বছরের হিসেব রাখা, তুর হিসেব রাখা | চাঁদের কলার 
সঙ্গে জীবনের তেমন কোনো ঘনিষ্ট যোগ নেই। বছর তাই হবে সৌর 
হিসেব মতো । তাতে বারোটা মাস থাকবে আগের মতোই, মাস হবে 
শুধুই একটা সুবিধাজনক তাগ, তার সঙ্গে চন্দ্রকলার কোনো সম্পর্ক 
রাখার কোনো চেষ্টাই করা হবে না। 

জুলিয়াস মিশর অভিযান করার সময় সেখানকার নামকরা 
জ্যোতিৰ্বিদ সোসিজেনেস্‌ এর কাছ থেকে জেনেছিলেন বছরের গড় 
দৈর্ঘ্য ৩৬৫ ১/,দিন। তিনি (সীজার) নিয়ম করলেন, সাধারণ বছরের 
দৈৰ্ঘ্য ৩৫৫ দিন থেকে বাড়িয়ে করে দিলেন ৩৬৫ দিন। যে সময়কাল 
(সিকি দিন) ঘাটতি হচ্ছে, তা পূরণ করবার জন্য প্রত্যেক চতুৰ্থ বছরে 
একটি করে দিন নিবেশ করতে বললেন। এরপর সবচেয়ে মারাত্মক 
কথা সীজার বলেছিলেন, জোড় সংখ্যা যে অঙঙ্গলসূচক ওসব 
কুসস্কারের কোনো স্থান নেই ক্যালেন্ডারে | মাসগুলো মোটামুটি সমান 
দৈছেরি হলে সবারই সুবিধা, সেই রকম করা হবে। এই সব ভেবে 
বিভিন্ন মাসে তিনি দিনের সংখ্যা ভাগ করে দিলেন এমনি করে — 





জানুয়ারী - ৩১ জ্লাই - ৩১ 

ফেব্রুয়ারী - ২৯/৩০ সেকুতিলিস - ৩০ 

মাৰ্চ -৩১ সেপ্টেম্বর - ৩১ 

এপ্রিল - ৩০ অক্লেবৰ - ৩০ 

মে - ৩১ শভেম্থর - ৩১ 

জুন - ৩০ ডিসেম্বর - ৩০ 
এই সংস্কারে পঞ্চম মাস, যাকে আগে কুইন্ডিলিস বলা হতো, নিজের 
নামে তার নাম করে দিলেন জুলাই । 


সীজ্জার বলেছিলেন, “দুই অধিবর্ষের (Leap year) মধ্যে তফাত 
হবে তিন বছরের’ — অর্থাৎ মাকে তিনটি সাধারণ মাপের বছর থাকবে। 
রোমের লোকরা বুঝেছিল প্রত্যেক তৃতীয় বছর হবে অধিবৰ্ষ ৷ জুলিয়াস 
নিহত হয়েছিলেন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪৪ সালে, কাজেই এ ভুল রয়েই গেল। 
স্ৰীষ্টপূৰ্ব ৮ সালে, সীজ্জারের সংস্কারের পরে ৩৮ বছর 
অতিক্রান্ত | সীজারের বিধান অনুযায়ী নটি অধিবৰ্ষ হওয়ার বদলে 
ভুলভাবে করা হয়েছে বারোটি বছর। তখনকার সীজ্ার হয়েছিলেন 
অশাষ্টাস, তিনি ব্যাপারটা লক্ষ করে ফতোয়া দিলেন, _ এরপর তিনবার 
যখন অধিবৰ্ষ হবার কথা, তখন সাধারণ বছর হিসেবেই দিন গোনা 
হবে। তার পরে, আবার যোলো বছর পর থেকে জুলিয়াসের বিধানের 
প্রয়োগ করা হবে। 
নামাঙ্কিত মাসের পরের মাসটির নামকরণ করবেন নিজের নামে | এখন 
এ মাসটির নাম আগষ্ট | জুলিয়ানের ক্যালেন্ডারের দিনবিভাগ বজায় 
রাখলে জুলাই হয় ৩১ দিনের মাস, আগষ্ট ৩০ দিনের। এ ব্যাপারটা 
পছন্দ না হওয়াতে তিনি তার নামাঙ্কিত মাস করে দিলেন ৩১ দিনের I 
সেপ্টে স্বর আগের মতো ৩১ রাখলে পর পর তিন মাস একক্রিশ দিনের 
হয়ে বায়। সেটা খারাপ দেখায় বলে সেপ্টে স্বর থেকে ডিসেম্বর পৰ্যন্ত 
মাসগুলোর দিনসংখ্যা করে দেওয়া হয়েছিল ৩০, ৩১, ৩০. ৩১। 
আগষ্টে একটি বাড়তি দিন যে জোড়া হয়েছিল তার জন্য 
. ফেব্রুয়ারী থেকে একটি দিন বাদ দিতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারীর দিন 
সংখ্যা কমিয়ে সাধারণ বছরে করে দেওয়া হয়েছিল ২৮, অধিবর্ষে ২৯। 
অগস্টাসের সংস্কারের পরে মাসগুলোর দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছিল এইরকম - 


era - ৩১ মে- ৩১ সেপ্টেম্বর - ৩০ 
ফেব্রুয়ারী - ২৮/২৯ জুন - ৩০ অক্টোবর -৩১ 
আর্চ -৩১ জুলাই - ৩১ নভেম্বর - ৩০ 
এপ্রিল -৩০ আগষ্ট - ৩১ ডিসেম্বর - ৩১ 


অগাস্টারের পরে সীজার হয়েছিলেন টাইবেরিয়াস, তিনি এই সমস্ত 
কান্ডকারখানার বিরক্ত হয়ে বললেন, সব সীজারই যদি নিজের নামে 
৩১ দিনের একটা মাস প্রতিষ্ঠা করে তাহলে ত্রয়োদশ সীজারের 
রাজত্বকালে এলে কী হবে? তিনি নিয়ম করে দিলেন, মাসগুলোর 
দৈৰ্ঘ্য কেউ বদলাতে পারবে না, তাই আজও অগস্টাসের নিয়মই 
চলছে। 

মাস ও বছর আসলে তো প্রকৃতির সাথে মানুষের সময়ের 
এক হিসাব। যার সাথে চক্রাধারে আবর্তিত হর ফুল, ফল, পাখির 
কলরব ও সর্বোপরি আমাদের খাদ্যশস্যের চাববাস। আর এসবের 
মধ্যে থাকে পৃথিবীর আবর্তন সূর্যের চারপাশে | পৃথিবীয় এই আবর্তনে 
দুইৰার দিন ও রাত্রি সমান মাপের । একটি আসে শরৎকালে সেপ্টে স্বর) 
যাকেবলা হয় জলবিষুব বা শারদ বিষুব । আর একটি আসে মার্চ মাসে। 
সে দিনটাকে বলা হয় মহাবিযুব বা বাসন্তী বিষুব। 

জুলিয়াস সীজারের সভাজ্যোতিষবী সোসিজেনেস 


q 


দেখিয়েছিলেন মহাবিষূব হয় ২৫শে মাৰ্চ ! ভ্ৰুলিয়াস সীজারের কয়েক 
TPH পরে Herd প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল। শ্রীষ্টানাদের এক 
অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসব ঈদ্টার - কবর থেকে যীশুর পুনকু্ধাণের দিন । 
নির্ধারিত হয় বাসন্টা বিষুবের দিনটিই পূর্ণিমা হলে তার পরের রবিবারেই 
Fer Stra দিনটি জানতে প্রথমেই বাসস্তী বিষুবের সঠিক তারিখ 
নিধারিত করার প্ৰয়োজন হয়। ৩২৫ শ্রীষ্টান্দে এশিয়া মাইনরের নিকোয়া 
শহরে প্রীষ্টায় বাজকদের একটি বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল, 
সোসিজেনেসের কথানতো ২৫শে মাৰ্চে ঘটছে না বাসন্তী বিষুব, হচ্ছে 
২৯শে মার্চ । ওনারা এ ভুল শোধরানোর Gey গোটা ক্যালেন্ডার 
বদলানোর বদলে বিধান দিয়েছিলেন, এখন থেকে বাসন্তী বিষুবের 
দিনটিকে ২১শে মার্চ ধরেই ক্যালেন্ডারের হিসেব করা হবে। 

ছিলো ৩৬৫ ১/* বা ৩৬৫.২৫ দিন। আজকের জোতিৰ্বিদ্যার হিসেবে 
সৌনব্রবছরে দিনের সংখ্যা ৩৬৫.২৪২২। তফাতটা সামান্য, ০.০০৭৮ 
বছরের অর্থাৎ ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের । দু-এক বছরের হিসেবে 
কিংবা একটা মানুষের ভ্রাবৎকালেও তফাত যা হয়, তা নগণ্য । কিন্তু 
তিল কুড়োতে কুড়োতে তাল হয়েছিল। 

জুলিয়াস সীল্পরের সংস্কার হয়েছিলো শ্রীষ্টপূর্ব ৪৬ সালে, 
নিকেয়ার সম্মেলনের ৩৭ ১ বছর আগে ৷ এতো বছরে ওই সোয়া এগারো 
মিনিট তিল তিল করে জমা হয়ে তিনদিনের তফাত ঘটে গিয়েছিলো 
ক্যালেন্ডারের হিসাবের সঙ্গে সূৰ্য প্রদিক্ষিণের হিসেবের হাজার বছরে 
এই তফাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭দিন ১৯ ঘন্টা ১৩ মিনিট ২০ 
সেকেন্ডের | হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের হিসাব রাখবে যে 
ক্যালেন্ডার , তার পক্ষে এ দোষ উপেক্ষণীয় নয়। 

এই ব্যাপারটাই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন Bela পঞ্চদশ 
শতকে | রোমের কর্তৃত্বের জগতে সীজারদের পরিবর্তে স্থান নিয়েছে 
Zarda সবাধিনায়ক, পোপ। ১৪৭১ থেকে ১৪৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত 
পোপ ছিলেন চতুর্থ সিকুটাস। তাঁর দরবারে পেশ করা হয়েছিল 
ক্যালেন্ডার সংস্কারের আর্জি। পোপ অকাট্য প্রমাণ ছাড়া বদল করতে 
চান নি। পোপকে বোঝাতে ছিলেন সেকালের নামকরা জ্যোতিবিদগণ 
ইন্সনাৎসিত দান্তে, আলয়সিযুস. লিলিয়ুস ক্রাভিযুস, কিকোনিয়ুস প্রমুখ | 
যে ঘরটিতে পরীক্ষা করে এই প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা. 
ভাটিকান নগরীতে আজও সে ঘরটি wary রক্ষিত আছে সেই 
এঁতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে। 

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ হ্রোগরী অবশেষে নিশ্চিত 
হয়েছিলেন এ ব্যাপারে এবং ঠিক করলেন একটা ব্যবস্থার | নিকেরার 
সম্ফেলনের পর কেটে গেছে ইতিমধ্যে ১২৫৭ বছর। প্রতি বছরে 
০.০০৭৮ বছরের ভুল জমতে জমতে মোট গরমিল দাঁড়িয়েছে ৯.৮ 
দিনের। বৈজ্ঞানিকদের পৰীক্ষাতে তা প্রমাণিত হয়েছিল । পোপ গ্রেশরী 
তাই হুকুম দিলেন ক্যালেন্ডার দশ দিন এগিয়ে দিতে । ৪ঠা অক্টোবরের 
পরের দিনটি ১৫ই অক্টেবর বলে ঘোষনা করা হলো। তিনি সীজারের 
চারশো বছরের মধ্যে একশটি বছর অধিবর্ব। এতে তিন দিন মতো 
বেশী গোনা হচ্ছিল -- যে বছরগুলো শতাব্দীশেষের বছর, সেগুলোকে 
অধিবৰ্ষ হতে হলে সে বছরের সংখ্যাটিকে ৪ দিয়ে নয়, ৪০০ দিয়ে 
বিভাজ্্য হতে হবে। এইভাবে সীজারের ক্যালেন্ডারের চেয়ে তিন দিন 
কম হলো চারশো IRA _ হাজার বা দু হাজার বছর পরে ক্যালেন্ডারের 
সঙ্গে সূর্যের যে গরমিল হচ্ছিলো তা যাতে না হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা 
রয়েছে গ্রেগরীর ক্যালেন্ডার । এই ক্যালেন্ডারহ" আমাদের এখনকার 





আস্তন্মাতিক কালেন্ডার। হিসেব করলে কিন্তু দশ হাজার বছবৱে ৩৬৫২৪২২ দিন। তিন দিনের 

তা বলে শ্রেগরীর এই ক্যালেন্ডার যে একেবারে চুলচেরা  তফাত। কী করে দশ হাজ্ঞার বছরে তিন দিন ছাঁটা হবে তা নিয়ে কোনো 
নিযুত, তা নয়। এমনি বছরে ove দিন এই ক্যালেন্ডারে, কিন্তু প্রতি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেই এখনো ৷ সুখের কথা এক্ষুনি না ভাবলেও চলবে। 
চারশো বছরে ৯৭ বার একটি করে বাড়তি দিন ৷ অর্থাৎ বছরের গড় হাজার দশেক বছরে তিন দিনের যদি তফাত হয়, সে তফাতের কথা 


দৈঘ্য আগামী দশ বা বিশ হাজার বছরের মাধ্য ভাবলেই যথেষ্ট । 
৩৬৫ + উভভ ৩৬৫, ২৪২৫ 


এইভাবে দশহাজার বছরে হবে ৩৬৫২৪২৫ নিন। সৌর বছর ধরে 
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আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন - বর্তমান পৃথিবীতে 
আদিম ভাষা বলে কিছু SANE ভাষাই স্বকীয় বৈশিন্টযে সমুজ্ছল। 
আধুনিক নৃ-তাত্ত্বিকেয়াও মনে করেন - পৃথিবীর কোন জাতির জীবন 
উত্তম-অধম সম্পর্ক নেই; জগতের প্রত্যেক জনগোষ্ঠী তার একান্ত 
নিজস্ব ধারার তিল তিল করে সংস্কৃতিকে পুঞ্জীভূত করে তোলে। 
আমাদের নিকট প্রতিবেশী সাঁওতালদের সম্বন্ধে কোনকিছু আলোচনা 
করার শ্রাকৃকালে এ কথাটি মনে রাখতে হবে। আমাদের আরও একটু 
ভাবতে হবে — “ In studying the culture of a particu- 
lar people, a correct understanding, and appre- 
ciation of it can be ensured only when we divest 
ourselves of a superiority complex with regard 
to that particular people.” (Dr. S.K. Chatterji : 
Afficanism the African personality, page. 12) 
ভারতের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাওতালেরা 
সংখ্যাকিচারে বৃহত্তম গোষ্ঠী। এদের প্রাচীন লাম 'খেরোয়াল' অথাৎ 
পাৰীর বংশধর (সৌওতালী ভাবায় 'খের' শব্দের অর্থ পানী ) । 
সাঁওতালেরা নিজেদেরকে বোঝাতে ‘হড়’ শব্দটিও ব্যবহার করে! শব্দটির 
প্রকৃত অর্থ মানুষ । একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো পৃথিবীতে এমন বহু 
জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে নিজেদের জাতীয় WET 
বোঝাতে নিজেদের ভাষায় প্রচলিত মনুব্যবাচী শব্দ ব্যবহার করে। 
“মান্দে' অথাৎ সানুষ। এরাই আমাদের কাছে গারো নামে পরিচিত। 
আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা যাদের নাম রেখেছিল * Eskimo’ 
অর্থাৎ মাংসভুক্‌ জীব, তারা কিন্তু মাতৃভাষায় নিজেদেরকে বলে Inuit 
অর্থাৎ মানুষ । “সাঁওতাল” শব্দটি অবাচীন কালের | ভাবাচাধ 
সুনীতিকূমার বলেছেন শব্দটি সংস্কৃত “সামন্তপাল” থেকে এসেছে। 
সাঁওতালদের পূর্বপূরুষেরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ‘নিষাদ’ নামে বর্ণিত 
হয়েছে । এদের আদিনিবাস ছোটনাগপুর যালভ্মি। বর্তমানে এরা 


ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে — ঝাড়খন্ড, বিহার, উড়িব্যা, 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের TOTEN | 

সাঁওতালদের ভাষা ভারতের অনার্য ভাবাগুলির নধ্যে একটি 
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাবা। সাঁওতালেব্রা নিজ্দেদের ভাষাকে বলে TS পারসি' 
সাস্তাড়ী পারসী' ও ইড় রড়'। সংবিধানে স্বীকৃত ২২টি ভাষার অন্যতম 
সাওতালী ঝাড়খন্ড রাজ্ঞোর দ্বিতীয় সহকারী ভাবা বোংলাও দ্বিতীয় 
সহকারী ভাবা)। এই ভাষার বৈশিষ্ট্যশুলি আলোচনা করার পূর্বে এর 
বংশপরিচয় জেনে রাধা দরকার । সাঁওতালী যে বিরাট ভাষাবংশের 
অন্তর্গত, তার নাম অস্থিক পরিবার । বিগত শতকের গোডার দিকে 
অস্্রিরার ভাষাতান্তিক ও নৃতাত্ত্বিক Pater W, Schmidt সৰ্বপ্ৰথম 
এই ভাষাপরিবার আবিষ্কার করেন ৷ তিনি দঃ এশিয়া, দঃ পৃ: এশিয়া ও 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপূপ্তের বন্ধভাযার আলোচনা করে সেগুলিকে 
একটি পরিবারে sive করেন এবং তার নামকরণ করেন Austric 
family বা দক্ষিণদেশীয় পরিবার (লাতিন Auster = দক্ষিণ)। 
এই পরিবার দুটি প্রধান শাখায় বিভক্তি 2 Astro Asiatic এবং 
Austro-nestan | প্রথম শাখার মধ্যে রয়েছে ৩টি প্রশাবা : কোল, 
COATS ও আনামাইট | কোল ভাষাণ্ডলি মধ্যভারত ও পূর্বভারতে 
প্রচলিত | কোল ভাষা বলতে আমরা বুঝি সাওতালী, FER. হো, 
gfse, শবর, গদৰ জুয়া, খারিয়া, কোরকু প্রকৃতি | 
মোন, yraa প্রশাবার ভাষাগুলি ভারত, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যামদেশ, 
কাম্বোড়িয়াতে প্রচলিত । এর মধ্যে পড়ে মোন, খূমের, খাশী, নিকোবরী 
প্রভৃতি। শেষেক্ত ভাষাদুটি ভারতের মেঘালয় ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 
প্রচলিত | আনামাইট ভাষাগুলি ভিয়েতনামে প্রচলিত | দ্বিতীয় শাখার 
ভাবাগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভাসমান ত্বীপশুলিতে প্রচলিত। 
ভৌগোলিক ভাবে এগুলিকে চারটি প্রশাখার বিনান্ত করা যায়। 
ইন্দোনেশীয়া, মেলানেশীয়, পলিনেশীয় ও মাইক্রোনেশীর | আফ্রিকার 
পূৰ্বউপকূলের নিকটে অবস্থিত মাদাগাস্কার দ্বীপের ভাষা মালাগাসিও 
ute পরিবারের সদস্য। যদিও এই পরিবারের ভাষাশুলি একটি 
বিশাল অঞ্চলে অথাৎ পশ্চিমে মাদাগাসকার থেকে পূর্বে ইস্টার দ্বীপ 
সংখ্যায় অনেক FN | 

এবার খোদ সাঁওতালী ভাষা নিয়ে আলোচনা করা বাক। 
প্রথমেই জেনে রাখা দরকার যে বাকাবিন্যাসের দিক থেকে পৃথিবীর 
ভাষাগুলিকে (সংখ্যায় চার হাজ্ঞার) প্রধান চারটি ভাগে সাজানো যায়; 
(>) Incorporating language বা অন্তর্নিবেশধর্মী ভাবা ৷ যেমন 
এস্কিমো ভাবা ৷ এই ভাবায় বাক্যগঠনের বিভিন্ন উপাদান (কৰ্তা, ক্রিয়া, 
বিশেষণ ইত্যাদি) পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘশব্দান্মক বাক্যে 
পরিণত হয় । (২) Isolating language বা বিচ্ছেদধনী ভাবা। 
এই জাতীয় ভাষায় বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বা সাপেক্ষতা 
আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় লা। যেমন চীনা ভাষায় কর্তা, ড্রিয়া, 
কর্ম, প্রভৃতির বাক্যমধো নিৰ্দিষ্ট স্থান বা ক্রম থাকে । সেলন্য এ জাতীর 
ভাষার অপরনাম Positional language বা অবস্থানধমী ভাষা। 
(৩) Inflecting language বা রূপান্তরধর্মী ভাষা । এই জাতীর 
ভাষায় বিভক্তি-প্রত্যয় যোগে শব্দের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন - 
ACHES, Hs, লাতিন প্রভৃতি | এগুলিকে আবার বলা হয় Synthetic 
language বা সংশ্লেবণধর্মী ভাবা | কিন্তু সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বাংলা 
বেশীরভাগ মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে নতুন রূপ ধারণ করেছে। 
তাই বাংলা হলো Analytic language অর্থাৎ বিশ্লেষণধমী 





ভাষা। (8) Agelutinatme language বা সংযোজলধৰ্মী ভাষা। 
এরকম ভাষায় = Prefix-suffix-infix জাতীয় বিবিধ প্রত্যয়. 
শব্দাংশ ও অনুসৰ্গ যোগ করে নমূলশন্দের সম্প্রসারণ করা হয়। যেমন 
তামিল, তেলেণ্ড, মলয়ালম প্রকৃতি ভাষাগুলি। আমাদের আলোচ্য 
সাঁওতালী ও তার সগোত্ৰ ভাষা গুলি (TET প্ৰভৃতি) এই চতুর্থ শ্রেণীর 
WIS | এখন সাঁওতালীর বাকরণগত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা 
করা হচ্ছে। তা থেকে এর গঠনপ্রণালী (বিশেষতঃ সংবোজনধৰ্মিতা) 
পরিস্কার হবে। 

(১) সাঁওতালীতে কর্তৃকারকে শব্দের পরে কোন প্রত্যয় 
সংযোজনের আবশ্যকতা নেই । তবে কতরি পরে প্রায়শত ‘দ’ প্রত্যয় 
যোগ করা হয় । যেমন সাদন অথবা সাদমূ-দ ঘোড়া বা ঘোড়াটি । কর্ম 
ও সম্প্রদানে কোন Ree যোগ হয়না! করণকারকের প্রত্যয় বা 
অনুসৰ্গ ‘হোতেতে'। সাদম হোতেতে -ঘোড়ার দ্বারা | অপাদানের প্রতায় 
S| সাদম্‌ খন্‌ ঘোড়া থেকে। সম্বন্ধ দোতলার জন্য সাঁওতালী 
ভাষার একাধিক প্ৰত্যয় আছে-রেন্‌, GATS, আৰু । বস্তুটি যদি চেতন 
হয়, তবে স্বানিত্ববোধক শব্দের উত্তর 'বেন' প্রত্যয় যুক্ত হয়; যেমন 
রামরেন্‌ সাদম - রামের ঘোড়া। কিন্তু কস্তুটি যদি অচেতন হয়, তবে 
TARE অথবা "আক" প্ৰত্যয় যুক্ত হয় ॥ যেমন রামরেয়াক ওড়াক্‌ - 
রামের বাড়ী ৷ অফিকরপের প্রত্যয় TA সাদম্‌ রে ঘোড়াতে। 

(২) Reta এবং সর্বনামের দ্বিবচন ও বহুবচন বোঝাতে 
যথাক্রমে 'কিন্‌' এবং “THY ব্যবহৃত হয়। যেমন কোড়া কিল - ছেলে 
দুটি, কোড়া কিন্‌ হোতেতে দুটি ছেলের স্বারা, CONST কো-ছেলেগুলি, 
কোড়া কো হোতেতে - ছেলেশুলির দ্বারা । এইরকযভাবে গিদ্রা - 
শিশু, শিদ্রা কিন্‌ - দুটি শিশু, গিদ্রা কো - শিশুরা । এখানে উল্লেখ্য যে 
সাঁওতালী ভাষায় দ্বিবচন রয়েছে। পৃথিবীতে দ্বিবচন বিশিষ্ট ভাষার 
সংখ্যা খুব কম! আবার একই ভাষার প্রাচীন পর্বে দ্বিবন থাকলেও 
আধুনিক পর্বে তা লুপ্ত। ষেনন প্রাচীন গ্রীক ভাষায় দ্বিবচন ছিল, কিন্তু 
আধুনিক Sire তা লুপ্ত (প্রাচীন গ্রীক £ Hippos একটি ঘোড়া, 
hippo - দুটি ঘোড়া, hippoi ঘোড়াগুলি)। 

(৩) সাঁওতালীতে উত্তমপুরুষের সর্বনামের ক্ষেত্রে অন্তগ্রাহী 
ও বহিগ্হী ( Inclusive and exclusive ) ভেদে দুরকম 
দ্বিবচন ও বন্ছবচন আছে। অস্তগ্রহী দ্বিবচন ৮ বহুবচন আছে। অন্তগ্রহী 
RRIPA ও বহুবচন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্ৰোতাকে বক্তার দলে টেনে আনে। 
‘আলাঙ' শব্দের অৰ্থ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা দুজল। SCAR 
শব্দের অর্থ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সমেত আমরা। কিন্তু বহিগ্লাহী দ্বিবচন ও 
বহুবচন উদ্দিষ্ট ব্যাক্তিকে বক্তার নিকট থেকে আলাদা করে রাখে। 
‘আলিঞ’ বললে বোকাবে শ্ৰোতাকে বাদ দিয়ে আমরা দুজন। ‘আলে' 
বললে বোবাবে শ্রোতাকে বাদ দিয়ে আমরা সবাই। 

(৪) সাঁওভালী ভাষার ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ ও স্ত্ীলিঙ্গের কোন 
গুরুত্ব নেই । এর কারণ সাঁওতালীতে লিঙ্গানুশাসন চেতন অচেতন 
ভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আমরা পূৰ্বেই লক্ষ্য করেছি সম্বন্ধের 
অর্থ বোকাবার জন্য চেতন পদার্থের ক্ষেত্রে GT এবং অচেতন পদার্থের 
বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে বৃক্ত হয়। যেমন - যদুরেন্‌ হপন্‌ ঃ যদুর 
ছেলে, ধদুরেন্‌ হপনেরা £ যদুর মেয়ে ৷ কিন্তু বদুরেরাক্‌ ওড়াক 5 যদুর 
বাড়ী। বাক্যের কৰ্তা চেতন না অচেতন তার ওপরে ক্রিয়ার সম্প্রসারিত 
রূপ নির্ভর করে। যেমন গিদ্রা-দ দাকা জমাএ - শিশুটি ভাত খায় 
(ARR জনাএ)। কিন্তু দারেখন্‌ সাকান্দ শুরা - গাছ থেকে পাতা 
পড়ে (ক্রিয়াপদ গুরা)। 


(2) সাঁওতালীতে যে কোন বিশেষণের অন্তে “at প্রতায় 
SUS দিলে তা ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। এই ‘আ’ প্ৰত্যয় সমাপিকা 
SPEIER চিহ্ন | যেমন - হুডিএঞ (এর অর্থ 'ছোট') একটি বিশেষণপদ। 
এর সঙ্গে ‘আ' প্রত্যয় জুড়ে দিলে তাকে আনরা ক্রিয়াপদ হিসেবে 
বাকো ব্যবহার করতে পারি £ ওড়াক দ ছডিএঞা অর্থাৎ বাড়ীটি ছোট 
(হয়)। 

(৬) সাঁওতালীতে ব্যক্তিবাচক সর্বনাষের একটি করে 
সংক্ষিপ্ত কূপ থাকে। core কতা যদি চেতন পদার্থ হয়, তবে কতি 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত সর্বনামাস্্ক সংক্ষিপ্ত রূপটি ও ক্রিয়ার অন্তে 
যুক্ত হয় (অথবা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূৰ্ববৰ্তী শব্দের অন্তে যুক্ত হয় )। 
যেমন - "আমার বাবা বহু লেখেন” এই বাকোর সাঁওতালী রূপান্তর 
হবে - Rana আপা পুঁথি অলা এ (অথবা ইঞ্রেন আপা পুথিএ 
অলা)। এখানে কতা "আপা" (১ম পুঃ ১ বচন) : এর সর্বনারীয় রূপ 
“উনি (সে/তিনি): তার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'এ' সূতরাং ক্রিয়াপদ 
"অলাএ'-"অল' (ধাতু) + 'আ 
(ক্রিয়াচিহ্) + এ" (কতরি সৰ্বনামাত্মক সংক্ষিপ্ত রূপ)। 

(৭) অনুরূপভাবে বাক্যের কর্ম যদি চেতন হয়, তবে 
সেখানেও কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সৰ্বনামাত্মক সংক্ষিপ্ত রূপ সমাপিকা 
ক্রিয়ার অন্তে যুক্ত হবে। যেমন ‘মা ছেলেগুলিকে দেখে" এই বাকের 
সাঁওতালী রূপান্তর হবে - এঙ্গা হপন্‌কো ঞে ল্‌ কো আ এ এখানে 
কর্মপদ "হপন্কো’' (১ম পুরুষ বহুবচন); তার সর্বনামীয় রূপ ERTE 
(তারা), তার সংক্ষিপ্ত রূপ 'কো'। সুতরাং ক্রিয়াপদ 'ঞেল্কোআ এ’ 
= CA (ধাতু) + কো (কর্মের সর্বনানীয় সংক্ষিপ্ত রূপ) + আ (ক্রিয়া 
চিহ্ন) + এ (Sela সৰ্বনামীয় সংক্ষিপ্ত রূপ)। 

(৮) কৰ্তৃকারক ও কর্মকারকের অনুরূপ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 
পদ ও বিকলে ক্রিয়ারূপের সঙ্গে বুক্ত হয়। যেমন “আমার ছেলে বই 
পড়ে” এই বাক্যটিকে সাঁওতালী ভাবায় FS প্রকাশ করা যেতে 
পারে । (১) AACA হপন্‌ পুঁথি পাড়হাওআএ (অথবা ZETA হপন্‌ 
পুঁঝিএ পাড়ৃহাওআ) এবং (২) হপন্‌ পুথি পাড়হ্যওতিএপ্র এ (অথবা 
হপন্‌ পুথিএ পাড়হাওতিঞা)। দুটি বাক্যে ইঞরেন্‌ (১) = আমার : 
fom (২) = আহার । দ্বিতীয় রূপটি ক্ৰিয়াতে অন্তরনিবি অবস্থায় 
রয়েছে। 

(৯) সাঁওতালীতে বিভিন্ন কালের দ্যোতনার জন্য বিভিন্ন 
প্রত্যয় রয়েছে। মূলধাতুর পরে এগুলি যোগ করা হয়। বিভিন্ন কালের 
ভেতর থেকে মাত্র দুটি কাল বেছে নেয়া যাক। ঘটমান বর্তমান ও 
ঘটমান অতীত। ঘটমাল বর্তমান বোঝাতে ধাতুর ঠিক পরেই 'এৎকান্‌' 
প্রত্যয় বসে। যেমন “রাম GETAR কানা এ" — রাম দেখছে। ঞেলেৎ 
কানাএ = vse] (ধাতু) + এত কান্‌ ঘেটমান বর্তমান) + আ 
(সমাপিকা ক্রিয়া) + এ (Feta সংক্ষিপ্ত রূপ)। ঘটমান অতীত 
বোঝাতে ধাতুর ঠিক পরেই “এত্তাহেঁকান্‌' প্রত্যয় বসে। যেমন “রাম 
েলেততাহেকানাএ"- রাম দেখছিল। ক্রিয়াপদের গঠন = (ঞোল্‌ 
(ধাতু) + এবতাহেবান্‌ (ঘটমান অতীত) + আ সেমপিকা ক্রিয়া) + 
এ (কতরি সংক্ষিপ্ত রূপ)। অতএব দেখা যাচ্ছে সাওতালীতে 
ক্রিয়াপদের গঠন একটু জটিল 

(১০) সংস্কৃতের মত সাওতালীতেও ধাতুর অভ্যাস বা 
fee (Reduplication ) হয়। যেমন দাল্‌ (প্রহার করা) _৯ 
দাদাল, গের্‌ কোমড় দেয়া) -৯ (CRTA , জম্‌ (খাওয়া) — জজম্‌, 
CA বেলা) --> মেমেন্‌, কোল্‌ (পাঠানো)-৯ কোকোল্‌ । তুলনীর = 


সংস্কৃত দা (দেয়া )-দদাতি (বৰ্তমান), দু -3 দর্দতি (= দর্দরতি, 
CARE পুনে), শ্ৰু->গুশ্ৰযতে (ইচ্ছা), দুশ দদৰ্শ (সম্প্র্নকাল) 
1 তবে সংস্কৃতি ধাতুর অভ্যাসের ভিন্ন fsa বাকারীতিগত কাৰ্য (Syn- 
tactical) আছে কিন্তু সাওতালাতে ধাতুর অভ্যাস কেবল তুমথে 
(Infinitive) বাবহৃত হয়। যেমন উনি 090.099] চালাকা এ = সে 
দেখতে যায়। Lana যোহোতু অসমাপিকা ক্রিয়া, সেই কারণে 
তারপরে 'আ' প্রতায় (সমাপিকা fears be) যুক্ত হয়নি। 

(১১) উপরে যে বৈশিষ্ট্যগুণি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি 
সাঁওতালী ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য । ধ্বনিতত্বের বিচারে এই ভাষার 
একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । এই ভাষায় চারটি স্বতন্ত্ৰ ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে 
_ক'চ'ত' প' | এগুলি সাধারণ কৃ হু ত প্‌ এই স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি থেকে 
কিছুটা ভিন্ন এগুলি উচ্চারণ করার সময়ে সাধারণ কুছ ত প্‌ ধ্বনির 
মতো স্পর্শ (Contact) সাধিত হলেও শ্বাসবায়ুর মোক্ষ (re- 
lease) অনুভূত হয়না ৷ এগুলি একপ্রকার অস্ফুট নি Rev. P.O. 
Boddding এগুলিকে ‘cheched consonant বলেছেন | 

সাঁওতালী ও বাংলা দুটি ভিন্ন ভাষাবংশ থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে। বাংলা ও তার সগোত্র ভাবাগুলি জন্মলাভ করেছে সংস্কৃত’ 
€পোষাকী নাম প্রাচীনভারতীয় আর্যভাবা) থেকে; সাঁওতালী ও তার 
সগোত্র ভাষাগুলি জন্মলাভ করেছে একটি প্ৰাচীন কোল ভাবা থেকে 
যা আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। তবু 
বাক্যগঠনের বিচারে বাংলার সঙ্গে সাওতালীর অন্তত সাদৃশ্য আছে। 
“তোমার ভাই প্রত্যহ স্কুলে সাঁওতালদের ভাষা পড়ে ও লেখে" এই 
বাংলা বাক্যের ASS রূপান্তর একই ক্রম অনুসারে হবে £ আম্রেন্‌ 
বয়্হা দিন্হিলোক্‌ ইস্কুল্রে হড়কোরেন্‌ ভাসা পাড়হাওআএ আৰু 
অলাএ। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত থেকে বহু শব্দ সাঁওতালীতে প্রবেশ 
করেছে। তার কিছু উদাহরণ বেলা, ভাড়া, ভিত, বিচার, দাম, ভাসা, 
দায়া, দুয়ার, ঘাস, শুরু, জাল খেত, মহাজন, মন, ওঝা, রাজা, সোনা, 
উপকার, ধরম ইত্যাদি | তেমনিভাবে বাংলাভাষার দক্ষিশপশ্চিম প্রান্তীয় 
রূপে (ATER উপভাধায়) প্রচুর সাঁওতালী শব্দ প্রবেশ করেছে। 

ভারতের অনার্য ভাবাগুলির ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা 
শুরু হয় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে | অনাৰ্য ভাষাগুলির মধ্যে দ্ৰাবিড় 
ভাবাগুলিই ইউরোপীয়দের বিশেষতঃ মিশনারীদের আকৃষ্ট করে। ১৬৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে ডাচ ভাষায় লেখা তামিল ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়; লেখকের 
নাম Baldaeus | Sige ও চীনা - তিব্বতী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 
ভাষাগুলির উপরে আলোচনার সূত্ৰপাত হয় উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয়াৰ্দ্ধে। ইউরোপের মিশনারীদের মধ্যে Rev. Pryse সর্বপ্রথম 
খালী ভাবার ব্যাকারণ বের করেন (rte) সাঁওতালী ভাষার ব্যাকরণ 
রচনায় পথিকৃৎ হলেন নরওয়ে দেশ থেকে আগত ধর্মশ্রচারক 
A.S.Skrefsrud (১৮৭৩)। ১৮৮২ শ্ৰীষ্টাব্দে কোলভাবার একটি 
ব্যাকরণ প্রকাশিত হরঃএটি Rev. A. Nottrott জামনি ভাষায় 
লিখেছিলেন। এরপরে আসেন Canon Cole এবং তাঁর Te 
অনুসরণ করেন Rev. P.O. Bodding বিনি সাঁওতালদের ভাবা, 
লোকসাহিত্য, সমাজ ও চিকিৎসাবিদ্যার ওপরে ছিলেন প্রকান্ড 
বিশেষজঞ। ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর Ma- 
tetials for a Santali Grammar” । প্লে তিনি এর একটি 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেন। ‘Santali Grammar for Be- 
ginners’ তিনি Old Testamement mfa সাঁওতালীতে 
অনুবাদ করেন। তাঁর অপর একটি কীৰ্তি সাঁওতালী ভাবার বৃহৎ অভিযান 
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রচনা Campbel সাহেব দুখানি অভিধান তৈর্লী করেন — একটি 
সাওতালা পেকে ইংরেজী, অপরটি ইংরেজী থেকে সাঁওতাসা Rev. 
Dr. R.M. Machphail সাওতালী ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য 
সহজ্ঞবোধ্য ব্যাকরণ লিখেছেন “An Introduction to Santali 
Grammar” (১৯৫৩)। সাম্প্ৰতিক কালে বাজলীদের মধ্যে যারা 
এই ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুহৃদ কুমার 
ভৌমিক, ক্ষুদিরাম সাস ও পরিমল মিত্ৰ ৷ মেদিনীপুর জেলার মেচেদায় 
একটি প্রকাশন সংস্থা আছে “নারাং বুরু প্রেস” ("মারাং বুরু সাঁওতালদের 
আরাধ্য দেবতা) ৷ সাওতালীতে পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার এদের উদ্দেশ্য। 
এখান থেকে অধ্যাপক লৌোষিকের সম্পাদনার “হাড়িয়ার ATA” 
নামে একটি সাঁওতালী ভাষার সাময়িক পত্রিকা বের হচ্ছে ('হাড়িয়ার 
সাকাম নামের অৰ্থ সবুজ পাতা) ৷ বাংলা ভাষার উৎপত্তিতে আদিবাসী 
ভাবার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন অধ্যাপক ভৌমিক “আদিবাসীদের 
ভাষা ও বাংলা” নামক গ্ৰন্থে । ক্ষুদিরাম দাস বাংলার উপর সাঁওতালীর 
প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিমল চন্দ্ৰ মিত্ৰ তাঁর একাধিব 
Sa মাধ্যমে (সাঁওতাল ভাষা ঃ ভিত্তি ও সন্ত্রাবনা, Santhali the 
Base of world language, Santhali a Universal 
Heritage) এটাই বলতে চেয়েছেন যে সাঁওতালী হচ্ছে সংস্কৃত, 
গ্ৰীক, লাতীন প্ৰভৃতি প্রাচীন ভাষাণ্ডলির উৎস ৷ 'ভাবাতান্বিকেরা অবশ্য 
তাঁর এই মতবাদ মেনে নেন নি। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রী 
ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর ‘A comparative study of Santali 
and Bengali’: 

লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানে সাঁওতালী ভাবা 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । এই সমস্ত মৌখিক উপাদান সংগ্রহ, সংকলন ও 
এ বিষয়ে পুরোধা হলেন স্কাভিনেতীয় মিশনারী Skrefsrud সাহেব। 
তাঁর অতি মূল্যবান গ্ৰন্থ “ হড় কো রেন্‌ মারে হাপ্ড়ামূকো - রেয়াক্‌ 
কাথা” (অর্থাৎ সাঁওতাল জাতির পূর্বপূরুবগণের ইতিকথা) ১৮৮৭ 
সালে সাঁওতাল পরগণার দূমকার নিকটবৰ্তী বেলাগড়িয়া মিশন থেকে 
রোমক লিপিতে প্রকাশিত হয়| জনৈক সাঁওতাল arg ব্যক্তির 
নিকট থেকে মিশনারী সাহেব নিজে সাঁওতালদের সমাজে প্রচলিত 
পুরাণকথা ও বীতিনীতির সম্বন্ধে শুনেছিলেন। সেইসব মুল্যবান তথা 
তিনি এই আকর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাঁওতালদের কাছে এই গ্রন্থ 
বেদ বা পুরাণতুল্য। ১৯৪২ সালে নরওয়ের “Oslo Institute of 
comparative culture” থেকে Se গ্রন্থের P.O. Bodding 
কৃত ইংরাজী অনুবাদ বের হয়। এর বাংলা ভাষাস্তর করেন বৈদ্যনাথ 
হাঁসদাক (১৯৬৫)। অনুরূপ আরেকখানি গ্রন্থ খেরোয়াল্‌ বাংসা ধারাম 
পুথি’ বিগত শতকের গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে বাংলা লিপিতে 
ছাপা হয়ে বের হয়। এটি রচনা ও সংগ্রহ করেন মাঝি রামদাস টুডু। 
এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫১) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভূমিকা লিখেছিলেন। সম্পতি শ্রী সুকুমার সিকদারের অনুবাদ ও 
সম্পাদনার দ্বিতীয় গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বের হয়েছে (২০০৫)! এই 
দুটি stare আমরা সাঁওতালদের জাতীয় সাহিত্য বলতে পারি। 

আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যের ছত্রচ্ছায়ায় শিক্ষিত 
সাঁওতাল ব্যক্তিরা নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্য সর্জনার ব্রতী হয়েছেন | 
এই ভাবার এখন গান, কবিতা, নাটক, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। 
এই ভাবায় কাহিনীচিত্ৰ তৈরী ও শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা থেকে 
অনুবাদ হচ্ছে। হিন্দুশাস্ত্ৰ থেকে কিছু কিছু গ্রন্থ (যেমন ঈশোপনিবদ্‌) 
এই ভাবায় অনুবাদ করা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য শিক্ষিত সাঁওতাল 





যুবসমাজকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। ১৯৭০ সালে 
গীতান্ত্ৰলি থেকে নিৰ্বাচিত ৩৫টি কবিতার সাঁওতালী অনুবাদ 'সেরেঞ 
Chas” নামে প্রকাশিত হয়। ভাবাচার্য সুনাতিকৃমার “সাঁওতাল 
নবজাগৃতি” নামাঙ্কিত একটি ভূমিক এই বইয়ের জন্য লিখে 
দিয়েছিলেন | যে সব কবি এই অনুবাদে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধো 
কয়েকজন হলেন সারদা প্রসাদ কিন্তু, চন্দ্রনাথ মূরনু, রবিলাল মাঝি ও 
সুহৃদ কুমার ভৌমিক ৷ এরপরে ১৯৮২ সালে গল্পগুচ্ছ থেকে নির্বাচিত 
চটি গল্পের সাঁওতালী রূপান্তর “গান গাহালে” নামে প্রকাশিত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতবর্ষের সাঁওতালী কবিতার একটি সংকলন গ্ৰন্থ 
বাংলায় অনুবাদ সহশ্রকাশ করেছেন (২০০৪)। 

সাঁওতালী ভাবার নিৰ্দিষ্ট কোন লিপি নেই ৷ ইউরোপ থেকে 
আগত ধর্মপ্রচারকেরা সাঁওতালদের মধ্যে ব্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
বাইবেলের অনুবাদ ছাপাতে গিয়ে একটি লিপির প্রয়োজন অনুভব 
করলেন এবং তাঁরা রোমক লিপি ব্যবহার করলেন। কিন্তু ভারতের 


এই নিবন্ধ রচনায় নিস্ৰলিখিত পুস্তকশুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে _ 


বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী সাঁওতালেরা প্রাদেশিক লিপির বানহার 
অবাহত ara উডিষ্যার সাঁওতালেরা ওড়িয়া লিপি ব্যবহার করে। 
আবার বিহার ও arserea সাঁওতালেরা নাগরী লিপি বাবহার ETA | 
তেমনি বাংলা ও অসমের সাওতালেরা বাংলা লিপি বানহার কৰে। এই 
অসুবিধা দূর করার জন্য সাঁওতাল বিদ্ধংসমাজের দুজন বান্তি এগিয়ে 
আসেন। তাঁরা হলেন বাংলার সাধুরাম চাঁদ এবং উডিষ্যাব পন্ডিত ব্রঘুনাথ 
মুরনূ তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে সাঁওতালী বর্ণমালা তৈরী করেন। তবে 
অথভাবের কারণে সাধুরাম চাঁদ বেশী দূর অগ্রসর হতে পরেননি। রঘুনাথ 
মুরনু সাঁওতালীর জন্য “অল্চিকি” নামক লিপি উদ্ভাবন করেন। এতে 
৩১টি বৰ্ণ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৯ সালে এই লিপিকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও এই লিপি এখন পর্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে 
Ri পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পাক্ষিক সাঁওতালী 
মুখপত্র “পছিম্‌ বাংলা” এখনও বাংলা লিপিতে ছাপা হচ্ছে। 


(>) An Introduction to Santali by Dr. R.M. Macphail (Firma KLM, Kolkata) 
(2) Santali self taught by S. Hembram (Marang Buru Press, Mecheda, Midnapur) 


(0) সাঁওতাল ভাষা £ ভিত্তি ও সম্ভাবনা - পরিমল চন্ত্ৰ মিত্র (Firma KLM) 


(8) পশ্চিমবঙ্গ (ৰবীন্দ্ৰ সখ্যো) - তথা ও সন্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২ 
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The article -- Exam Malpractices : Heavy 
Punishment May Prove A Deterent - by Atma 
Ram ( published in The Statesman dated 
06.03.2002) highlighting the general back- 
ground situation leading to the exam malprac- 
tices, particularly , in the wake of the Himachal 
Pradesh, Andhra Pradesh and Gujrat educa- 
tional milieu holding teachers mainly responsible 
for the malpractice in the exam, of course, in 
the aftermath of several anti-copying acts and 
ordinances in several states of India — is a wel- 
come and a very timely one when Secondary , 
Higher Secondary and University examinations 
are being held or soon to be held in West Ben- 
gal. 

Taking the cue from the article, I like to 
throw light on the problem and the perspective 
spiralling into the exam malpractices peculiar 
to West Bengal in the light of my empirical in- 
vestigations ( in my capacity as a UGC Teacher 
Fellow resulting into my Ph. D. on Youth Un- 
rest in the 805 ) and my continuous wnitings 
( followed by publications ) and participant ob- 
servation enriched by experience and studies 
in the relevant arena. 

Examination & Invigilation 

Life is a journey over time punctuated by 

examinations of different sorts. The test of the 
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quality of life is reinforced by the successes of 
passing through examinations that crisscross a 
life. Examinahons are accordingly mevitable and 
essential in a life. And these examinations are 
true to their meanings when they are monitored 
by the invigilators and the examinees are rightly 
assessed by their examiners. Hence, there isa 
pertinent relation not only between examina- 
tion and invigilation but also between examin- 
ees and examiners. 

Invigilators, inter alia, have important re- 
sponsibilities towards ensunng the quality of life 
and that of the society concemed. But they too 
require protection in the task of performing their 
societal obligations in the face of the increasing 
hazards to life. These days, invigilators are of- 
ten found to shirk from the true performance of 
their duties, inside and outside the examination 
halls, apparently out of fear or the apparent lack 
of protection from the vandals or the recalc1- 
trant examinees who could not be allowed to 
move on unchecked with their unfair means and 
practices in the examination halls at different 
levels. 

There are insults and assaults galore. 
Invigilators suffer from these, often, in silence. 
without daring to protest for they do not feel 
assured of protection and persistent resistance 
in their everyday lives. This manifests itself in 
their unwillingness to invigilate upon examina- 
tions or simply in abstaining from performing 
their invigilating duties which are almost being 
imposed on teachers. It also results in the 
fact,these days, that teachers are performing 
their invigilating duties halfheartedly with the 
fallout that there are rampant malpractices in 
examinations which soon hustle the examina- 
tions into mockenes throwing topsyturvy the 
whole situation in the temples ofleaming which 
are already defiled by the inroad of partsan 
politics. 

There was a press report . sometime back, 
that an examinee of the Higher Secondary Ex- 
amination under West Bengal Board, allegedly 
committed suicide in the bathroom of the 


B. Zone Girls’ School of Durgapur steel town 
after she was reportedly scolded and lightly 
punished by the invigilator for adopting unfair 
means. This is not the only examination -related 
incident stirring much excitement and exposing 
the invigilator to risks of life for no fault of him 
or her . The invigilator 5 simply and honestly , 
desired to ensure the sactity of the examina- 
tion. I know of a number of such incidents 
where examinees took to desperate acts on 
being detected in their unfair means , expelled 
and debarred , as a consequence , from ap- 
pearing in the subsequent papers in the exami- 
nation . Strict invigilation in the interest ofhold- 
ing fair examination is much desired but this of- 
ten tnggers off consequences that make the 
honest invigilator the victim of the situation that 
turns very much against the invigilator and in 
favour of the guilty examinee. The wave of 
popular sympathy surges ahead in favour of the 
dishonest examinee and makes him or her, all 
on a sudden, a hero catching much attention, 
forgettting on the spur of the moment, the wrong 
the examinee committed. The invigilator reels 
under the increasing wrath that builds up , in 
the tension-surcharged situation, and veers, 
hesitatingly , round the question ‘who commit- 
ted the wrong, examinee or invigilator ?” After 
the situation boils down to such a tum and twist, 
itis very much a problem to ensure the safty of 
the invigilator concemed in and outside his in- 
stitution. 

After such a tum of the incident , can one 
conceive of being a strict invigilator once again 
in one’s life ? [know ofsome teacher invignlators 
who, having been put through such tumultuous 
ordeals , appear to have decided never again 
to be tough invigilators as evidenced from their 
subsequent mild and playing -safe invigilations. 
Invigilation, in fact, is a policing job in view of 
the much deteriorated examination situations that 
tend to brook no discipline. Nowadays , ex- 
aminees are, more often than not , more at- 
tuned to deviations than to discipline. It is pal- 
pably felt by all concerned that teachers are fast 
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becominy incapable of controlling the situation. 
Respondents” Reactions 

It is found from empirical investigations that 
the invigilating teachers are divided into differ- 
ent groups on the basis of their stand on deal- 
ing with malpractice in the examination halls: 

a) There are always a few teachers who 
are very serious about curbing the malpractice 
in the examination halls and they are often found 
to take leads in detecting examinees resorting 
to malpractice in the examination halls and get- 
ting them expelled. 

b) There are, again, teachers who will 
never make an advance to detecting malprac- 
tice, on their own initiative, but are found to 
come to the help of teachers detecting examin- 
ees adopting unfair means. 

c) Also, there are teachers who, by 
their negligent attitudes . encourage examinees 
to adopt unfair means. Many invigilating teach- 
ers are found to indulge in gossips on the corti- 
dors at the cost of their duties inside the exami- 
nation halls. There are others busy reading news- 
papers and the like , inside the halls. 

Interviews with some of the teachers who 
were manhandled by students because of their 
strong attitudes of not allowing any of the ex- 
aminees to resort to malpractice in the exami- 
nation halls, bring out the following facts: 

a) Disunity among the invigilating teachers 
in matters of curbing the malpractice in the ex- 
amination halls is one of the most important 
causes of insults or assaults on teachers. 

b) A few teachers, trying to stop the mal- 
practice, are easily , more than others , singled 
out and threatened , by students, of the dire 
consequences and also sometimes beaten in 
order to make them fall in line with the rest of 
passive teachers. 

c) If all the teachers were equally active 
and eager to stop the rot , the act of singling out 
might not be easy and their wrath might be de- 
fused and not centred on a few. 

d) Further , it emerges from the interviews, 
that narrow personal concerns of some 
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teachers provide fillip to the insults or assaults 
on teachers by students. 

e) Teachers, these days , are very much 
obsessed with a sense of personal security and 
hardly dare to punish an examinee resorting to 
malpractice. 

The lackadaisical performance of 
invigilation leads not only to the unbridled mal- 
practices in examinations but also to students 
casually taking and attending their classes . Stu- 
dents are mostly not serious in their studies. 
They appear to come to the educational insti- 
tutions more to enjoy the company of their fel- 
low students than to seriously devote them- 
selves to studies. What is the way out of the 
labynnth ? 

The Bottom Line 

The following steps may be contemplated 
to be folowed in restoring order to examination 
halls: 

Invigilators are to be united in their ap- 
proach to getting the examination rid of the 
prevalent unfair practices. It is often found that 
some invigilators are serious in the discharge of 
their duties while others are not. This practice 
among invigilators exposes the serious ones to 
maltreatments and assaults at the hands of ex- 
aminees or their companions outside the ex- 
amunaton halls. 

Invigilators may not set themselves to 
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catching the examinees adopting unfairmeans 
and expelling them. This more creates than 
solves the problem. Invigilators on duty are to 
be constantly in the room concemed to ensure 
the steady vigil so that examinees do not geta 
chance to adopt unfairmeans , in the backdrop 
ofa threat of expulsion of anyone found adopt- 
ing unfair means. 

There should be no patronage or soft feel- 
ings among invigilators towards the guilty ex- 
aminees. Invigilators are to be selected judi- 
ciously with an eye to this nagging problem. It 
15 often found that , for various reasons , 
invigilators fail to be free in the impartial dis- 
charge of their duties. 

Lastly, invigilators are to be assured of pro- 
tections and co-operation from all sections of 
the people and the society so that they can feel 
encouraged and not intimidated to relentlessly 
carry on their social obligations of ensunng an 
examination free from malpractice in order to 
enrich the quality of our posterity. The Govern- 
ment should also be actively involved in enabling 
teachers and others to carry out their duties by 
frequent inquanes into the difficulties , if any . 
faced by invigalators, among others, concemed 
with conducting the examination, and . by 
prompt and satisfactory redressal of the said 
difficulties. 


* A Reader in Political Science, Dr. Ghose has 
authored three books and many articles, courtesy the 
UGC and the ICSSR, New Delhi. 
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Every moming they cross over the roads 
- the nice women of the villages. They are not 
share croppers - they are not land holders in 
personal capacity except by virtue of marriage. 
Their spouses may be a small plot holders ei- 
ther by purchase against a meagre money or by 
land distnbution by the government. Some are 
from little rich families. 

They are the rural women of Bengal 
who are so sweet, so polite and so hard work- 
ing, 

They are not literate in the sense of for- 
mal education. Most of them in their communi- 
ties are not school goers -- naturally they are 
deprived of day’s modern education. So they 
are un-literate (not illiterate) but not un-edu- 
cated. Why? The reason is - wisdom domain 
over their intellect. They are guided by their in- 
tuition perception and societal values. What are 
their societal values? These are nothing but the 
principles of prevailing customs in their com- 
munities which are patriarchal in continunity of 
generation but matriarchal in nature. They main- 
tain to acknowledge there identity of patnar- 
chal line but their families are governed by their 
mothers who help them and guide them in 
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every walk of life. The village women socicty 
of U/Dinajpur district 1s composed of numer- 
ous communities or groups like adivasis e-g. 
Rajbanshis, Santhals, Oraos, Mundas, domi- 
ciled Biharis and so-called economically back- 
ward (Refugees from east Bengal) Bengalees. 

Their occupation 1.¢ the road to cam- 
ing is mainly dependency on agriculture. or small 
farming. They themselves do not plough the 
lands but help the males in cultivation and agn- 
cultural works, like sowing seeds, earthing of 
saplings, nursing the plants, watering the plants 
and picking up weeds form the lands to nourish 
the trees to produce abundantly. They also do 
the work of fencing the lands with bamboos as 
N. Dinajpur is famous for bamboo bushes. 

They are very diligent and round the 
year cultivate many kinds of seasonal vegetables 
and fruits. In summer and rainy season they pro- 
duce vegetables like pumpkin, gourd, brinjals, 
jhingas (cucurbitaceous plants of fruits), barbati, 
cucumber, arum etc. 

In winter season they produce cab- 
bages, cauli-flowers, beans, carrots-white & 
yellow, cornander leaves, green chillies with 
other commodities like ginger, onion, garlic etc. 
Potatoes are the most important crop which 
eams a lot of money. Different kinds of pulses 
like kalai, mug, masur, arhar etc. also they pro- 
duce. 

While paddies - the most common agri- 
food for Indian and musturd seeds for edible 
oil are produced by them with the help of their 
spouses. Paddies are procured thnice in a year. 
Wheats are cultivated in pre-winter season. 

They also produce live stocks which is 
an important source of income. In a comer of 
their house they keep ducks, cocks, hens, goats 
and sometimes pigs also. The cows are their 
nearest and dearest animal. Mostly each of 
them owns a milch cow. They collect grasses 
from road side lands, bushes and vestlands for 
their cows to feed. Haystacks are abundantly 
available for cows. They love cows as their off- 
springs. They sell milk and cowdung cakes for 





fuel in cooking. Some keep bees for honey. 
Some are tea-leaf pluckers in small tea gardens 
and some cultivate pine apples. | 

Some of them are engaged in tiny cot- 
tage business like tailoring. embroidery, phulkan 
katha stitching, making brooms from dried co- 
conut leaves - and bamboo baskets or dalas - 
kulazs- dal boris - achaars or pickles. Some of 
them are bidi - binders. They also prepare 
parched rice, flattened paddies and rice pow- 
ders by dhekis which are our daily tiffins. But 
now a days most of them go to husking mills 
with paddies and wheats. Some are engaged in 
threshing the paddies and husking them in their 
house by dhckis. Some of them work in brick 
kiln or as a helper in construction work. Some 
do part time jobs in houses. They also prepare 
hiquer form palm fruits and date juices. 
Though they are not addicted to liquer but a 
few of oldests like smoking from bidis and tra- 
ditional hukaas. A few are engaged in sen farm- 
ing by producing cocoon for silkyam. Mealies 
are also produced and sold by them in mar- 
kets. Some do jute works. 

Now comes the question - what is their 
role in marketing. There are no good markets 
in villages as pricing system is not profitable. 
Earlier they sold their produces generally sit- 
ting under the shades of big trees near high 
roads. Some of them sell their product to the 
middlemen who sometimes swindle them. Natu- 
rally for two decades they themselves directly 
go to the suburban markets to sell their com- 
modities as their green vegetables are rotted in 
a short time. Every moming they go to the mu- 
nicipal market in a body or scatteredly with their 
baskets of vegetables which are called jhuris 
or dalas on their heads. Sometimes they them- 
selves act as middle women by purchasing veg- 

‘etables from small land holders. 

Panes of hunger drive them out. Oth- 
ers remain in houses with domestic works like 
cooking, cleaning of utensils, and to swap the 
houses with cow-dung. They also boil paddies 
to send for husking in the mills as the sunned 
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rices are less preferred by Bengali people. 
They carry on their baskets the bunches of dif- 
ferent kinds of green leaves like methi, hinche, 
thankuni, Kalmi, Nimpata, motor-shooti, spin- 
ach and also green chillies. They sell fruits like 
bananas, guavas,olives, palm fruits, lemons etc. 
Mangoes , jack fruits and leechies are also sold 
by them. 

They spend the money by eaming from 
sails of vegetables and fruits in purchase of kero- 
sine, firewood, hairoil, edible 011. salt etc. and 
occasionally by purchasing handloom saris, 
sayas, blouses and sometimes to purchase medi- 
cine for seasonal illness of their children. 

Day by day they are getting modemised 
and purchase imitation omaments, silver oma- 
ments for purposes of marnage of their daugh- 
ters. Some go to cinemas, yatras or circuses. 

Weekly one day is fixed for them to go 
to haats i.c, periodical bazars. It is their impor- 
tant source of pleasure to gather in weekly haats 
for chattering. They like to go on foots. some 
ride bicycles. Generally they do not like 
chappals to put on and walk bare footed which 
ts a sign of good health. But they are very clean 
and well dressed. Green coloured saris are 
favourite to them probably the symbol of youth- 
fulness. Red coloured saris are propitious and 
meant for festivals. They purchase from haats 
vermillion, bindis, bangles, cheaper alluminium 
utensils and readymade garments for their kids. 
earthen pots, light tiffin foods like jilipis, sweets 
and murkis. They carry their children on back 
by tying a knot with a piece of cloth in front of 
the breast. All of them put on three part dresses 
i.e. sari, blouse and petticote. Saris they put on 
are traditional Bangla style. In winter season a 
scarf is common to all. 

They are very docile in nature, gener- 
ally they do not quarrel with anybody and donot 
utter rude words except a slang word ‘tui’ that 
is third category of addressing anybody. They 
are very respectful to elders . They get mar- 
ried within ten to fourteen years of age and be- 
come mothers in early age. Deprivation of 


opposite gender relationship in their communi- 
ties is rare. So there are rare cases of molesta- 
tion or showing disrespect to women by male 
counterparts. This 15 one of the reasons of peace 
in their communities. They donot hanker for 
higher education. May be it is their idea that 
modem ways of life would disturb their peace 
and order in life and higher education would 
pollute their environment which teaches only to 
become selfish with self reliance. 

Though dire poverty 15 the main cause 
for which they donot aspire for modern urban 
life. It is not impossible that when their adult 
daughters will get education they would become 
ultra modem and make their own decisions and 
feel uneasy to mix up with other community fel- 
lows. Rural areas specially North Dinajpur is 
backward in rate of leteracy (48.63 %) in com- 
pared to other districts. The govt. report says in 
addition to ‘School cholo obhijan’ the plan to 
start of ‘education for all’ has been taken after 
survey report which revealed that 28,822 chil- 
dren in the age group of 5 to 8 years and 
1, 57,666 in the age group of 9 - 13 are still out 
of school. (Report SNS Apnl 22, 2005). 

Religious taboos intermingle with cul- 
ture here. Besides community Sharadiyapuja, 
Navanna utsav in the month of Agrahayana that 
is important harvesting month is favourite fes- 
tive observed by all. Chhat Puja is also held in 
the month of Kartika. Manasha Mangal verses 
are their common folk song held during winter 
season when paddy field work 1s off. 

Communal riots do not happen and stir 
them. They always maintain communal friend- 
ship with almost sincenty. They seldom find 
time to attend mandirs but attend kirtan 
sammelons organised by petti landlords . The 
Muslim women keep Rojas in Ramdan period 
and distribute sweets in the day of Id-e-Milad. 
As they are at the same time mother, housewife 
and the bread earner of the family. Patience is 
their important quality of character. They are 
really the assets of our ravaged society and 
degraded age when the consumerist culture is 
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destroying the peace of every individual. 

What their common minimum nceds 
today are pure drinking water specially in tmes 
of summer and rain, clean roads and sheds to 
protect from sun heat and rain water. They need 
sufficient health centres to get advice and de- 
liver their children safely. They need nutntion 
for both body and mind. Pnmary education 
should be must for them though they are intelli- 
gent. They need modem outlook to swin in the 
sea of globalisation. My god anglo mania may 
not let them down. Local input is enough. They 
need sanitation and cement roads across the 
villages, concreted sheds for rest and regular 
supply of rations doled by the F.C. I. 

They have been enthused to participate 
in politics after the Act of 33 % reservation for 
female candidates has been passed for 
panchayat seats. Those ladies are elected who 
have at least education or money power. Oth- 
erwise they would have no voice. They donot 
understand political term Right and liberty but 
they feel the psalm of equality and liberty. 

They expect respect from society. 
Naturally they need power sharing in develop- 
mental works to taste the fruits of participatory 
democracy. Nobody pluck fruuit for others. 
This 15 the value of the day. As they are honest 
they cannot be bribed but they can be lured by 
self-help dole and B.P.L cards. There is no al- 
temative for honest labour. So up till now pa- 
rochial politics could not pollute them. 

They are bhumi lakshmis of Bengal. 
They are peace lovers. Let us pay respect to 
them. Though they are green stuff marketers or 
producers they are the necessary part of our 
silent nonviolent civilisation which moves in 
snail’s velocity (in the villages) . Villages are the 
oxygen of India. Self sufficient villages were 
the dream of Mahatmaji. Village women are the 
important limb of the village body. 

These women don’t know feminism but 
they are borned feminists. In the language of 
Prof. Amartya Sen freedom is development. 
Then in spite of poverty they are developed 


though in the least but in the modem sense of 
the term. 

According to news thirty percent of the 
78 million rural households in India go without 
power live below poverty line. Rajib Gandhi 
Gramin Vidyut Karan Yozana aims to provide 
rural electricity infrastructure and household 
electrification within five years which is the part 
of the National C.M.P of UPA government. It 
will be extended to West Bengal by the state 
govemment economic planners with NGOS 
which would give the rural women opportunites 
for cottage handicrafts manufacturing in large 
scale and scope for processing of fruits and 
vegetables like potatoes, mango, Pine apple etc. 
Non conventional education centres have been 
set up by LF. state government in Islampur sub- 
division of North Dinajpur district which has 
the lowest literacy rate as 19.8, 26, 23-68 per- 
cent in Goalpukur I, Islampur and Goalpukhar 
II Block respetctively under District educaiton 
programme (DPEP). The district lacks girls, 
school and the reason for low literacy rate is 
due to parents’ reluctance to send girls to co- 
ed schools and drop-outs for early marmages-- 





a survey report revealed. 

Another survey report says that above 
seven hundreds of villages are marked under- 
developed in the district of North Dinajpur by 
the department of Panchayat and development 
W. Bengal (Paschim Banga Panchayat and gram 
unnayan daptar) in 2004. Large amount of 
money has been spent on welfare schemes by 
the state govemment like DPEP, National Food 
for work programme, RSVY etc. sponsored 
by the centre during 2004-05. 

Recently the Prime Minsiter said “We 
must create social safety nets that protect the 
marginalised from adverse consequences of the 
changes”. Naturally the civil society and the state 
will strive to promote the opportunity for qual- 
ity life of the village women by creating self 
employment facilities and thus promote their self 
development. 

“Women issue 15 aclass issue as well 
as an issue of social justice’ no doubt. Re- 
source allocation and proper utilization of re- 
source of the locality may ensure imporvement 
of their standard of living. 








Acknowledgement: S.NS - 12.4.05 , 
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We are living in apenod of transition when 
people nurtured in the spint of science and ethi- 
cal humanism are unwilling to accept anything 
on authonty. So in many parts of the world 
people are giving up their traditional faith. In 
this situation the values for which India has stood 
may be of some relevance. The Indian tradition 
asks us to accept nothing on trust or authority, 
but to test every thing by exponence. India is 
rich by her spiritual heritage. It is the only cause 
that attracted the great seers like Max-muller, 
Romain Rolland, E.M. Forster, Sister Nibedita 
and Mother Teresa who had noticed India in a 
magnifying glass and devoted themselves for the 
sake of India For a long time India kept herself 
aloof from material progress. She has never 
shown interest to exchange views and thoughts 
with the west. It was her drawbacks that India 
could not communicate herself to the west 
about her unlimited source of spiritualism. Spiri- 
tualism means soul culture, ‘atmanam 01001 
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as Upanisads say which means “know Thyself”. 
In the past we had the message of the aware- 
ness of our dignity as a spintual unit from the 
Upanisads. Man is the manifestation of the su- 
preme spint, ‘Angusthamatra purase ntoratma 
sada jananam hrdaye sannhibisatah."’ The 
Bhagvada Gita convinced us about the spintual 
nature and immertality of soul, *Ajonitya sasvata 
yam pureno na hanyate hanyamane sarire.*- 
Unfortunately India had dark age duc to for- 
eign invasion and exploitation for a long penod. 
It was a time when there was no trace of en- 
riched spintual thoughts in India. There remained 
only mal religious practices, fanaticism, bigot- 
ries, superstituions and narrow culture lacking 
education. Renaissance in nineteenth century 
brought a change in Indian society which took 
place for the active role of great seers like Raja 
Rammohan Roy, Ramknshna Parsmhansa, 
Swami Vivekananda, Aurobindo, Tagore and 
Prof. Radhakrishnan. 

All these contemporary thinkers 
emphasised on spintual revival aiming at social 
reformation, religious awakening and recon- 
struction of civilization on the basis of humanis- 
tic values. Raja Rammohan Roy was an em- 
bodiment of the noblest form of human culture 
and civilization. He had a vision of a parliament 
of Man whose sole aim should be preservation 
of human values and to establish the ideal of 
universal brotherhood with the spintual basis. 
In the words of Sir Brajendranath Seal, “Raja 
Rammohan Roy was the cosmopolite rational 
thinker, the representative of man with univer- 
sal outlook on human civilization and its histone 
march.” In the approach of Rammohan Roy 
social reform took place reviving old Upanisadic 
Truths. Ramakrishna Paramahansa proved a 
synthetic outlook in the field ofReligion purely 
based on spiritual basis. The spintual awaken- 
ing occured by Ramakrishna Vivekananda 
movement begins a new era and leads the early 
twentieth to a re-estimation of our values and 
reshaping of our ideals and leads tremendous 
influence on the nationalistic movement and 
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cultural ideas.* 02011011010 of religion, its uni- 
versalism and its practical application in man’s 
life have been re-established for this time. Truth 
can never be reached by a finite, yet there is an 
attempt, ajoumy towards it. Religion is such 
a kind of unending journey, a process of be- 
coming more and more perfect or it is a way of 
attaining more truth. Truth manifests itself in dif- 
ferent degrees and so man proceeds to truth 
not from void but from lessser degree of it. We 
are in a pursuit of truth in the process of self 
transcendance. The concealed power and 
strength in us may be elevated to super human 
level transcending the limitations of ego, mean- 
ness, Selfishness, jealousy and attachment ot 
material objects. In the words of Ramakrishna 
Paramhansa, "In the ocean of sachchidananda 
there 15 a pitcher of ‘ego’. So the water is di- 
vided in to two, that is, water inside the pot and 
water outside the pot. When the pitcher is bro- 
ken the preserved water inside the pot gets 
mixed with the water in the ocean. Similarly at 
the extinction of ego, finite is absorbed in to 
the Infinite ......’"°. Thus spiritual revival means 
the recognition of the nature of man in the light 
of eternal truth evercoming the limitations of ego. 
Our continuous search for truth in life aims at 
the revealation of the ‘Universal Man’ in the 
world of man. It is to rescue our inmost truth 
from the great hinderances set up to our egos 
and this truth is greater than all other matenal 
achievements in our daily life. 

Vivekananda thought that India may be 
free from orthodoxy in religion as well as in so- 
cial customs by ‘growth from within’ which 
means the spiritual growth of man, the libera- 
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tion of soul, the inner esence of man from all 
fetters and giving him full scope of development. 
He recognises the great potentiality in man and 
that should be actualised day by day. In his 

words, “Man is like an infinite spring coiled up 
in a small box and that spring is trying to unfold 
itself?“ Remain Rolland says that the belief in 
man which he found so highly developed in 
America was for him only the first step, the point 
of attack.’ Sister Nibedita observes,. “He 
preached Mukti instead ofheaven, enlightement 
instead of salvation, the realisation of Imma- 
nent Unity, Brahman, in stead of God; the truth 
of all faiths, in stead of binding force of any 
one.™ The higher spiritual thoughts of 
Vivekananda enriched the idea about man’s real 
nature and saves the world’s dying culture of 
extreme matenalism with a fresh life of inner 
power and strength emerging from intense spiri- 
tuality. 

Sn Aurobindo recognised the contn- 
bution of Vivekananda who shifted the spintual 
ideas of India from a purely defensive position 
to a more aggressive one with regard to the 
materialistic mentality of the west. His entire 
Philosophy revolves round an integrated theory 
of evolution. Spiritual evolution for Sri 
Aurobindo meant a spiritual change leading to- 
wards the achievements of total liberation of 
soul, mind, heart and action. In this connection 
it may be said that be emphasised the affirma- 
tive character of Indian spintuality which does 
not believe in by-passing the difficulties of life 
while in search of the Absolute. Evolution in his 
Philosophy is not mere ascent like modem sci- 
ence and philosophy but the whole course of 
evolution stands on the basic points ascent and 
descent of the spirit. In the beginning 
sachchidananda is one unitary principle. But the 
Etemal, the Infinite, the one wants to be many. 
Ekam sad vipra vahudha vadanti. ‘The 
Sachchidananda through the super mind de- 
scends in to mind, life and matter. The super 
mind is absolute knowledge and power. It is 
vidya. It is knowledge of Reality and also of the 





world to be. It never misses the essential unity 
with sachchidananda. But when it comes down 
to the level of mind the unity is lost and one 
becomes many. The perpetual passage from 
Being to Becoming what Aurobindo calls devo- 
lutions, the active principle (chit) becomes de- 
viated from the passive being (sat). The order 
of descending is motivated to become many and 
the play will not stop until all the possibilities 
have been realised. In this state of devolution 
consciousness scatters itselfand goes on frag- 
mentation. It is just like ‘Universal Being was 
concealed by fragmentation. Our aim must be 
to grow in to our true being, our being of spint. 
Aurobindo says, “Man’s greatness is not what 
he is, but in what be mades possible.’ Finally 
man has to enlarge his partial being in to acom- 
plete being, his partial consciousness in to an 
Integral consciousness ...'' Such an enriched 
thought on spiritualism proves the optimistic and 
practical outlook to build up society and a per- 
fect nation. 

We find in the Philosophy of Tagore that 
there is no scope of our mutual discords and 
rivalries as man is the manifestation of the Infi- 
nite. He made it clear that ancient Indian ideals 
of love, mutual respect on the basis of oneness 
of all could provide a real foundation for the 
idea of one world. In Sadhana Tagore said, “Of 
all the manifestation of the Divine,man 15 in- 
comparable. The human self is unique, because 
in it God reveals himself in a special manner.” 
Man’s spiritual nature finds expression in hu- 
manity, its joys and sorrows with which he 
identifies himself. Truth can not be understood 
unless the universal Man in the individual self is 
understood. All problems political, social and 
economic were due to ignorance and lack of 
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education. According to Tagore, “The highest 
education is that which does not merely give us 
information but makes our life in harmony with 
all existence." 

Similar approaches are also found in 
Dr. S. Radhakrishanan. Man is morc than a 
physical being. His nature is not constituted 
merely of instincts. mind or consciousness. His 
real nature finds expression in spiritual nature 
where all divisions and distinctions become 
meaningless. Life is experienced in tts totality. 
He interpreted indian Philosophy as an enquiry 
in to the nature of man, his origin and destiny. In 
the words of Dr. Radhakrishnan, ** Human self 
is an emergent aspect of the world process and 
not a substance different in kind from the pro- 
cess itself.” ™ 

Thus the nineteenth century may be 
marked as a glorious part of the age when the 
spiritual revealation was possible to attain har- 
mony in life through love, compassion, forbear- 
ance and service to others. This trend contin- 
ued up to the middle part of the twentieth cen- 
tury. In this part the freedom movement in India 
took place and great leaders are found to be 
influenced by our spiritual heritagte, the power 
of soul and the knowledge about its immortal- 
ity. So they were bold enough to participate in 
the movement and to sacrifice their lives at the 
alter of freedom. At last India become free. We 
have pased fifty three years after freedom but 
there is no doubt that we have lost our spintual 
heritage once again. 

IT 

We are suffering from tension and anxi- 
ety regarding political chaos, economic down- 
fall, deterioration of values and over all insecu- 
rity of life. The economic and political crisis 
which seems very severe is nothing but the su- 
perficial aspect. The mentality of war, conflict 
and extreme selfishness is a symptom but is not 
a disease which may be removed by curing spiri- 
tual condition of society. “Without virtue”, 
Aristotle said, ‘man is merely the most danger- 
ous of the animals. ‘Today virtue is alsmost nil 
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in aman and consequently there has been a 
reversion of man to a sub human level. Political 
murders, terrorism, hijacking of plane and 
destruction of natural sources are no doubt ef- 
fects of degradation of man. Every thing around 
us is unstesdy and contredictory. We have be- 
come more complicated, our spirit more bitter 
and our outlook more bewildered. The twenty 
first century thus is passing through a very criti- 
cal situation with uncertainly of life and anguish 
of heart when we do not know what we want. 
We have no clear concept of the goal like past 
when people had a clear idea of the goal they 
aimed at. It was either a life of reason or a tri- 
umph of religion or a retum to old perfection. 
We are aware of the emptiness and profane- 
ness of our life but not a way of escape form it. 

Varieties of maladies and individual and 
social distortions are increasing. Severe 
frustraton of the youth today, the misuse of their 
energies, the lack of conscience in most of the 
people and their moral degradations are ob- 
stacles to the progress of modem civilization. 
Science has made society mechanised and 
peole the machines as they have no sense of 
solidarity of man and no more feeling for oth- 
ers. In the age of industrialism the whole world 
has been converted to an economic unit of which 
man is the only member living engaged ina large 
scale production.” So there is no scope of in- 
dividual development of personality which usu- 
ally begins from the passionate hunger of spin- 
tual in this mechanised society. Prof. 
Radhakrishnan says, “ The power with which a 
mechanised society endows him collectively, di- 
minishes his individual reality.”"* As science has 
given communities more power to indulge their 
collective passions it makes a division between 
the strongest and the weakest. 

Another problem is created from sec- 
tarianism and communal feeling causes intoler- 





Foot Notes : 

15. Berttrand Russell. The Future of Science. P-9 
16. S. Radhakrishnan. Religion in a changing world. 
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ance. Socicty is also polluted by the uncontrolled 
life of present generation, their urge for mate- 
nal interest, their ugly choice of imitating worst 
elements from others, their drug addiction, 
jealousy, crueltry and their tendencies of 

neglecting our glorious spiritual hentage. Very 
flew can say about the renaissance, about the 
glory of the freedom fighters and about the great 
scientists in the world but they are well ac- 
quainted with the film stars of Bomaby film in- 
dustry. Good culture is one of the important fac- 
tors to build up a society but it is diminishing 
day by day. The present crisis is marked not 
only in India but the whole world goes through 
it. The world is passing through a crucible of 
doubt, there is conflict on the one hand and lack 
of conviction is found on the other. If we want 
to lift the world to a better sphere it is essential 

to make a human transformation to a super en- 

lightened soul ultimately resulting to a social 

transformation. 

[]] 

For the remedies of this grave situation 
through out the world we need urgent recovery 
of Indian spintual heritage which would help to 
grow social consciounness to create a good 
culture. Culture not only gives society a special 
identity but also it forms the essential basis of 
hife.A cultured man 15 endowd with attributes 
and powers worthy of human being It is the 
essence inherent in man to learn how to aquire 
the inner strength to face any kind of problem 
in a bold step. Enthusiasism, inspiration and self 
confidence are the essential qualities for self 
advancement. The inspiration in man for the unity 
with the great cosmic consciousness ultimately 
results at the absorption of individuality to the 
universal oneness. At this stage of realisation of 
the unity of individual man with the man univer- 
sal one sees the presence of divinity in every 
thing in the world. There remains no more 
distinction between man and man when one is 
enlightened with selfknowledge penetrating in 
to the deepest depth of intuitive consciousness 
to recover the spirit from the veil of ignorance. 


Problems would be minimised if we turn to our 
far horizens within, invincible hopes of creative 
energies and spiritual power and a craving to 
realise the values like Truth, Beauty and Good- 
ness in order to get the meaning and value of 
life. What is the obstacle that stands in the way 
of achieving prophet’s dreams, one world, 
peace and good will on earth? Is this not a high 
time to realise the words of Sn Ramakrishna 
who experimented all religions in different cult 
of Hinduism, Mohammedanism and Chnstian- 
ity one by one and came to aconclusion that all 
religions are true leading to the same goal? There 
is no place of communalism and sectarianism 
here. He used to say, “Do not be led away the 
appearances. Deep down, there is a providen- 
tial will, there is a purpose in the universe. You 
must co-operate with that purpose and try to 
achieve it." Tolerance should be transformed in 
to love and we must treat one another as spin- 
tual brethren. Harmony and peace is the highrst 
good of life which may be attained by culture of 
self-Knowledge and material interest is less 
important in this respect. The great thinkers both 
in the west and the east have a confidence upon 
India. Pandit Nehru says, “If I were asked 
under what sky the human mind has most fully 
developed some ofits choicest gifts, has most 
Foot Notes : 
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deeply pondered over the ercastest problems 
of life and has found solutions of some of them 
which will deserve the attention even of those 
who have studied Plato and Kant I should point 
to India." " Romain Rolland wrote, “If there is 
one place on the face of the earth where all the 
dreams of living men have found a home from 
the very earliest days when man began the 
dream of existence, it is India.” India also had 
many distressful periods in the course of her 
long history, when she was ravaged by fire and 
sword and intemal order collapsed. Yet a broad 
survey of her history says that she had a far 
mere peaceful and orderly existence than other 
countnes. At this dangerous moment of human 
history when the advanced technology has 
armed the peole of the world with weapens of 
devastating power at a time the only way of 
salvation of mankind is in as Indian way. Har- 
mony of religions, the principle of tolerance 
and brotherhood can make it possible for 
human race to grow together in to a single 
family and in the atomic age, this is the only 
altemative to destroying ourselves. Let us con- 
clude with Arold, J. Toynbee’s valuable com- 
ment, “Today we are still living in this transi- 
tional chapter of the world history, but it is al- 
ready becoming clear that a chapter which had 
a western beginning will have to have an Indian 
ending if it is not to end in the self destruction of 
the human race.””® 


THE IDENTITY 
THEORY 





Prof. Gopa Bhattacharyya 
Dept. of Philosophy 

The Philosophy of mind has taken a new 
turn in the last century in taking a materialistic 
approach towards mind. Materialism is the 
theory that only matter exists. What we call 
mental phenomena are nothing but a variation 
of matter or energy . Naturally our thoughts, 
feelings etc. have received a new interpreta- 
tion which is quite different from the interpre- 
tation given in traditional Psychology and Phi- 
losophy. Thoughts and feelings , in other words 
, mental phenomena are expressions which are 
believed to have no real meaning at all. All 
mentalistic terms are misnomers. 

This vanety of materialism did not find 
much support . It has been found that the use 
of mentalistic term cannot be avoided. This 
theory asks us to abundant mentalistic words 
and make language much proper. 

Another variety of materialism is known as 
“arowal theory”. It says that mentalistic term 
are meaningful, but they donot describe any- 
thing. They simply stands for certain inner physi- 
cal conditions . This theory again has been re- 
jected becaise all Psychological statements can- 
not be expression of inner physical state , par- 
ticularly when we make a third person men 
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talistic statement. 

The third materialistic account is that all 
mentalistic expressions are expressible in purlely 
physicalistic term, e.g.in terms of behaviorism. 
This is a well-known theory known as 
behaviourism. 

Behaviounsm persisted for a long time . 
Nevertheless it has its faults. It is imaginable 
that there is a behaviour which has no mental 
background. Spontaneous action may be taken 
as examples. 

The fourth variety of materialism which has 
gained ground in contemporary Philosophical 
Psychology is known as the identity theory. “It 
is the theory that thoughts, feelings, wishes , and 
the rest of so called mental phenomena are iden- 
tical with, one and the same thing as. states and 
processes of the body.” 

In the first place one must be careful in dis- 
tinguishing the identity theory from 
behaviourism. Both hold that when one has a 
disposition he is in a particular state which 
means that certain things happen to it . Dispo- 
sitions of a body to behave in a certain way are 
the states of the body. Thus behaviourism also 
secks to identify mental states with physical 
States. 

Nevertheless there is difference between 
the two theones . Both defines the so called 
mental states in terms of changes resulting in 
certain conditions. The identity theory defines 
mental states in terms of structure of the body 
and the body cells. I propose to discuss iden- 
tity theory in this paper. 

The identity theory , as we have already 
said , is a kind of materialism which holds that 
every substance is a material substance. What 
we Called mind is substancially not different from 
rocks and trees, because mind is formed by 
the same material which forms rocks and trees. 
Particles of matter arrange in a specific way 
creates the human being with a mind. 

Obviously materialism speaks of a rela- 
tion between mind and the brain. Infact,on this 
theory the mind is nothing more than brain.This 


is the opinion of behaviorism and the identity 
theory. 

The first problem which we face is that it is 
very difficult to conceive of the relation between 
the mind and the brain. The problem is that the 
mental and the physical have quite diverse prop- 
erties. The concious experience has a charac- 
ter which is not be found in the brain state. The 
feeling of headaches, e.g. , does not same to 
be identical with a certain structure of the brain. 
Consequently , it is difficult to identity mental 
properties with physical properties. 

This difference is also brought out when 
we consider the way which the mental state and 
the physical state are known. A physical state 
15 an object of observation. 

It is said that one is directly aware of a 
physical state . But regarding a mental state we 
are not directly aware our knowledge of the 
mental state 1s necessarily indirect in view of its 

These are some reasons why cartesian 
Dualism appeals to Philosophers and Psycholo- 
gists. Descartes gave mind such a mysterious 
character that it ceased to be an object of sci- 
entific study. The way in which brain state can 
be studied is not the way in which a mental state 
or an experience can be studied. This is a very 
important reason why cartesion dualism was 
found to be appealing. These again are the rea- 
sons why phiolosopher hesitate to endorse iden- 
tity theory. 

But one may have some thing to say against 
dualism. If as Descartes conceives , mind in 
the mental] state are really private, then the co- 
relation between mind and the brain must be 
doubtful. 

I may be acquainted directly with my ex- 
periences, but I could acquainted with the neu- 
rological condition of other people. We can 
imagine that the mental state of ourselves and 
others are identical. But this is something which 
cannot be proved, for I have no right to as- 
sume that my mental state is similar to your 
mental state. 
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No inductive procedure can a sure be of 
the existance of similar mental state and the oth- 
ers. There is no reason to think again that my 
mental state 1s representative of all mental state. 

If we press this argument we shall find that 
there is no proof for the existance of other 
mind .We may have confidence the reality of 
other minds , but this confidence is never justi- 
fied so long as we believe that all mental states 
are private. 

Although Descartes was convinced that 
mind and body are similar substances --- one 
is a private and the other is public created. 
Nevertheless this theory is full of difficulties 
which may be overcome if we endorse the iden- 
uty theory. 

The identity theory holds that if we learn 
more about the Nervious System we find that 
there is co-relation between mental occurrences 
and the neurological states of the brain. It may 
be said on behalf of the Cartesians that there is 
a casual interaction between minds and brains. 
But this theory is based on an assumption. The 
assumption is that mental states and events are 
distinct from physical states and events . The 
identity theory does not accept this assump- 
tion. On the contrary , it holds that mental oc- 
currence are nothing but brain states. Since the 
two are identical, there should be no question 
of explaining co-relation between the two be- 
cause something is not co-related to itself. 

There at least two reasons how the identity 
theory fares better than dualism. In the first the 
identy theory faces no difficulty in understsnding 
the relation between mental and material events. 
It is believed by the identity theonsts that when 
we say that a neurological event causes another 
neurological event. Thus it shows the mind- 
body problem in a mere straight way than dual- 
ism. 

The identity theory has the merit of parsi- 
mony. The dualist believes that in addition to 
neurological event there are such things of mental 
events. But for the identity theory this addition 
mental event is dispense with. 





The identity theory , as it stands believes 
that states of mind are really the states of the 
body or the states of the brain. The question is 
that it is not consistant with the ordinary view, 
because ordinanty we find that mental and physi- 
cal state are different. 

The difference in the first state is epistemo- 
logical. There is an epistemological asymmetry 
between the mental and the physical . The men- 
tal world 1s private of which one 1s directly 
aware, but I know your mental life are through 
a process of inference. I am aware of my expe- 
rience; ] infer another men’s experience. 

To the modem Philosopher’s psychology, 
the above idea of being directly aware of one’s 
own experience 15 a false proposition. 1 do not 
really observe my own thought , and feelings. 
“ Every thought carries with it the potential of 
self- awamess thinking is not something that 
occures to you , like the batting of your heart, - 
something conceming which you are a mere 
spectator, thinking is something you do”? since 
thinking is done consciously I did not observe 
myself in the act of thinking. Thinking in self 
conscious, and the question of the aware of 
one’s thinking does not have much meaning. 

Further it is said that mental states and pro- 
cess actually appears to be different from physi- 
cal states. The experience of table is qualita- 
tively different from what goes on in my ner- 
vous system in having that experience and the 
mental and the physical need not be identified. 

If the characteristics of conscious expen- 
ence of things , colours are not characteristics 
of material bodies , then we have got to referto 
mental world . It is better to say that minds are 
nothing more than material bodies and mental 
character are identical with material 
chracteristics . 

The identity theorists hold that mental prop- 
erties are identical with material properties. 
What is the meaning of identity here? The sense 
of “identity” relevant here is that in which we 
say, for example, that the morning star is 
2. ‘Phiolsopher of mind’, John Hell, P73. 
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“identical '' with the evening star. It is not that 

the expression "moming star’ means the same 
as the expression + evening star ” ; on the con- 
trary , these expressions mean some thing dif- 
ferent . But the object referred to by two ex- 
pressions 15 one and the same; there 1s just heav- 
enly body , namely, Venus, which when seen in 
the moming is called the moming star and when 
seen in the evening is called the evening star. 
The moming star is identical with the evening 
Star ; they are one and the same object. 

Of course, the identity of the mental with 
the physical 1s not exactly of this sort , since it is 
held to be simultaneous identity rather than the 
identity of a thing at one time with the same 
thing at a later time. To take closer example + 
one can say that lightning is particularly massive 
electrical discharge from one cloud to another 
or to the earth. Not that the word “lightning” 
means “a particularly massive electrical dis- 
charge ........ “ when Benjamin Franklin dis- 
covered that lightning was electncal, he did not 
make a discovery about the meaning of words. 
Nor when it was discovered that water was 
H,O was a discovery made about the mean- 
ings of words ; yet water is identical with H,O. 

In asimilar fashion , the identity theorist can 
hold that thoughts, feelings , wishes, and the 
like are identical with physical states . Not “iden- 
tical’ in the sense that mentalistic terms but iden- 
tical in the sense that the actual events picked 
out by mentalistic terms are one and the same 
events as those picked out by physicalistic 
terms. 

It is important to note that the identity theory 
does not have a chance of being true unless a 
particular sort of correspondence obtains be- 
tween mental events and physical events , 
namely , that whenever a mental event occures, 
a physical event of a particular sort occures, 
and vice versa. If it turned out to be the case 
that when a particular mental event occured it 
seemed a matter of chance what physical events 
occured or even whether any physical event at 
all occured, on vice versa, then the identity 


theory would not be true. So far as our state of 
knowledge at the present time is concemed , it 
is still too early to say what the impirical facts 
are , although it must be said that many scien- 
tists do believe that there exists the kind of cor- 
respondences needed by identity theorists. But 
even if these correspondences turn out to exist 
, that does not mean that the identify theory will 
be true. For identity theonsts donot hold merely 
that mental and physical events are co-related 
in a particular way but that they are one and the 
same events, 1.2. not like lightning and thunder , 
but like lightning and electrical discharges. 
J.J.C. Smart anticipated several objections 
against “ Identity Theorists `“ and here the re- 
plies the following answers of those “objec- 
tions”. The identity theory postulates an iden- 
tity between normal and mental processes. 
Smart, one of the most renouned identity theo- 
rists , says it may be the true nature of inner 
experiences , as revealed by science, to be brain 
processes, just as to be a motion of electric 
charges in the true nature of lightning , i.e. what 
lightning ( sensations & brain process). 
Smart says that in so far as a sensation state- 
ment is a repart of something, that something as 
infact a brain process. It is not the thesis that, 
for example, after image or ache means the 
same as brain processes of type X, but itis a 
repart of process. Both Smart and U.T. place 
claim that there is a contingent identity between 
sensations and brain processes . Sensations 
are, in fact, not a necessity brain processes. 
There are various possible objections to the 
above views to which Smart replies in the 


folowing ways. 


Objections : 1 

Any illiterate peasant can talk about his af- 
ter- image, aches and pains, without knowing 
what neuro- physiology. hence sensations can- 
not be processes in the brain. 
Reply 

According to Smart , when we say that 
lightning is an electrical discharge, we mean that 
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lightning is a certain kind of electrical discharge 
due to ionisation of clouds of water vapours in 
the atmosphere. This is what the true nature of 
lightning is. So an illiterate peasant may be able 
to talk about his sensations without knowing 
about his brain processes, just as he can talk 
about lightning though he knows something of 
electricity. 


Objections: 2 

It is only a contingent fact that hence a cer- 
tain kind of sensations there is a certain kind of 
processes in our brain. 
Reply. 

The objection proves that when we say that 
“ I have an after image we cannot mean some- 
thing of the form” I have such and such a brain 
process. But this does not show that we report 
( having an after image) is not infact brain pro- 
cess. 


Objection:3 

It is argued that sensation have certain 
properties which are different from the proper- 
ties of brain processes. So there must be some 
properties which are logically distinct from these 
in the physicalist story. 
Reply 

According to Smart , when a person says 
I see a yellowish orange after image , he is say- 
ing something like this “ There is something go- 
ing on which is like what is going on when. I 
have my eyes open and awake , and there is an 
orange illuminated in good light in front ofme, 
that is , when I really see an orange. This ex- 
plains how sensations can be brain processes 
even if aman need no nothing about brain pro- 
cesses. 


Objection: 4 

The sensation is not physical but the brain 
process is , so they cannot be identical. 
Reply 

It is not said that the sensations is a brain 
process but that can unfenience of having a sen 
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sation cye after image is a brain process. 


Objection: 5 

We can speak of a molecular movement in 
the brain that it is swift or slow , straight or round; 
but makes no sense to say this of experience 
of sceing some thing yellow. 
Reply 

Here Smart doest not claim that experi- 
ence and brain process mean the same or that 
they have same logic. We want to mean that 
experience and brain process may refer to the 
same thing and there by intended make sense 
to talk of an expenence in terms of physical 
processes. 


Objection : 6 

Sensations are private while brain process 
are public. 
Reply 

This shows that the long of introspective 
reports has different logic from the long of ma- 
terial processes. It is obvious that untill the brain 
processes are much improved and widely ac- 
cepted there will be no criteria for saying. 
“ Smith has an experience of Type ‘X’, except 
Smith’s introspective reports.” 


Objection : 7 

Ican imagine myself tuned to stone and 
yet hence images X, Pains. 
Reply 

All that the objection shows is that experi- 
ence & brain process do not have the same 
meaning but not that an experiences in fact on 
brain process. 

J.T. Stevenson attempts to show that 
Smith’s thesis answering the relations between 
sensations and brain processes involves , no- 
mological danglers and laws where by they 
would dangle. Smart wishes to assert three 


propositions. 
1. Sensation is not synonymous with brain 
processes. 


2. Sensations are strictly identical with the 
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brain processes. 

3. There exist brain progresses which are 
identical with sensations. 

According to Stevenson 1,2&3 we can get 
(a) what there are sensations and (b) that the 
properties which are connected by brain 
processes & also connected by sensation 
arz possessed by one and the same thing that 
is referred to by both sensation and brain 
processes. Thus we have not get rid off the dan- 
glers for sensations were nomological danglors 
in virtue of certain properties which can in no 
way be eleminated . Thus , Stevenson holds 
that Smart is not any better of than the tradi- 
tonal. 

J. Shaffer attached the identity theory on 
the following grounds. 
1. C. states cannot be identical with pro- 
cesses because they do not occur in the same 
place . 
2. There is nothing to stop us from making 
the identity theory correctly adopting a connec- 
tion for locating C-states and 
3. The question whether it would be useful to 
adopt such a connection depends upon 
emperical facts which are at present unknown. 
Shaffer wants to reinforce the claim that the 
identity theory fails to hold the relation between 
mental states and brain processes far if mental 
states are equivalent to brain processes what 
happens to values, motives and aesthetics. 

We can ,however + support the identity 
theory of Smart by developing the knowledge 
of computer science. All attempts at artificial 
intelligence have been strogly influenced by the 
current thinking about the working of the mind 
. Neverthless , emperical solutions like the iden- 
tity theory can never dose full proof. With the 
advance in our experience we need to review 
and redesign previously postulated principles 
or theories . Hence , considering the rapid ad- 
vance of Computer marvels the mind -brain 
theory seems worth endorsing. There is a very 
strong evidence of a general dependence of 
mental occurances upon the functioning of the 
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brain , but it has still be shown that the 
correspondance is so exact that from observa- 
tion of a person's brain one could itematize his 
experiences in every detail. The possibility 
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remains that the identity thesis could get cither 
further strengthend or weakened by future ex- 
penentce. 


en) Uses of 
i non-conventional 
{| energy in the present 
situation and its 
significance 





Prof. Dr. B.B.Sen 
Dept. of Commerce. 


When we talk about ‘energy’ we 
always talk about conventional energy. The 
sources of this conventional energy are coal, 
petroleum, natural gas, atomic power produc- 
ing minerals like uranium, thorium etc. These 
are all non renewable exhaustible resources. 
These resources originate from hydrocarbon 
and fossils which are going to be terminated by 
the end of this century. Other than the men- 
tioned sources of energy , water -flow from 
which hydroelectnicity 1s produced is also acon- 
ventional source of energy but non-exhaustble 
in nature. 

The sources which are not conventionally 
used for producing heat and electrical energy 
are called non-conventionalsources of energy 
and the energy produced from those sources is 
called non-conventional energy eg. tidal energy, 
solar energy, wind energy,, geothermal energy, 
biogas energy etc. The sources or raw materi- 
als of these energies are not exhaustible in na- 
ture and thus they are ever lasting. 
Advantages : 

There are many advantages of non-con- 
ventional energy. These are -- 

1. Itisnot logical to depend fully on the wast- 
ing or exhaustible resources like coal, 
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petrolcum etc. for the production of conven- 
tional energy as these are going to be exhausted 
quickly. But it is safe to depend on the non- 
conventional energy ( like solar energy, wind 
energy, [1021 energy etc. ) as there is no possi- 
bility of exhaustion of these sources of non- 
conventional energy. 

2. Environmental pollution can be minimised 
by using non-conventional energy. 

3. Cost of production of non-conventional 
energy is minimum, hence it ts cheap. 

4. The adverse effect on the national economy 
in case of rising trend of price of conventional 
sources can be avoided by using the ever last- 
ing renewable non-conventional sources of en- 
ergy. 

5. Where there is lack of conventional sources 
of energy in any particular place there can bea 
possibility of using non-conventional sources for 
producing energy. 

The government has also given priority to 
non-conventional energy. For this, Government 
of India created two organisations in 1981 
namely * Additional Source of enrergy’ and 
‘Non-conventional Source of energy ’. These 
organisations have been doing their services to 
explore different sources of energies which are 
not common. 

Uses of non-conventional energies in India: 
Bio Gas : By 2001 there were 32 lakhs bio 
gas plants operating in India according to Min- 
istry of Information & Broad casting, Govt. of 
India . These plants assist in supplying electric- 
ity to cottage industries mainly. Excrements of 
cattles are mainly used to produce Bio gas. This 
is also used for cooking purposes in villages of 
our country. 

Solar energy : 

For cooking , room-heating , water warming, 
crops drying solar energy is used. Now a days 
this energy is used to operate television, elec- 
tric pump and illuminate lamp in rooms and on 
streets. By 2001, 1509 kilo watt solar elec- 
tricity were produced in India. Solar electncity 
are distributed among 9000 villages now in our 
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country. 

Wind energy : It is estimated by the ministry 
of Science and Technology that 45000 mega 
watt electricity can be generated by the proper 
use of wind source of energy. Lamba in Gujrat 
is the greatest wind electricity project in Asia. 
There are many other places like Muppaandol 
in Tamilnadu, Tirupati in Andhra Pradesh, Pun 
in Orissa, sea sores in Maharastra where wind 
energy projects are established. 

Geo thermal energy : Electricity is produced 
from this source at Puga of Ladak in the state 
of Jammu & Kashmir and Manikaran in 
Himachal Pradesh . This type of energy 15 an 
altemative to the common thermal electricity. 
Tidal energy : Electricity is produced by us- 
ine high tide and ebb tide of the sea. According 
to the “Ministry of non-conventional energy of 
India” it is possible to produce 8000 to 9000 
mega watt electricity annually in India. There 
are suitable environments of producing electncity 
from tidal sources in Katch and Kathiabar of 
Gujrat, Kannya Kumari of Tamilnadu ; 
Tnvandram of Kerala and Andaman & Nikobar 
iselands. 

Wastes energy : Electricity can be produced 
by burning wastesof urban areas specially. 
There is a possibility of producing 3500 mega 
watt electricity annually from wastes in our 
country . 
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Present Position : MNES ( Ministry of Non- 
conventional Energy Sources ) took different 
steps to produce electncity from non-conven- 
tional sources and pushed up the production of 
electricity by about 200% dunng the years 1999 
to 2003 . Non-conventional sources of energy 
produces 4° of the total electrical energy of 
our country generated from all sources. A broad 
target has been fixed to activate the use of non- 
conventional sources of energy by 2012 which 
will establish the need of non-conventional en- 
ergy in our country to a considerable extent. 
As per the Government records 82% of the 
total investment in non-conventional energy 
comes from private sector. It is also found from 
international records that 25 % of the total 
demand for fuel will be met by non-conven- 
tional energy by 2050 and 50% of demand for 
electncity in villages of India will be available 
from non-conventional sources. 

Conclusion : 

From the above discussion we can say that 
we are not so ill-fated because non-conven- 
tional energies are getting their importance in 
place of our conventional energies which are 
now on the way to wear out. The civilised world 
is depending highly on energy and this 1s the 
time when non-conventional energy can take 
an important part for supplying energy through 
proper exploration of non-conventional sources. 


| Recent Declining Trend 
in Enrolment of 

Students in Commerce 

Education in Colleges 
of West Bengal 





Prof. Islam Uddin Khan 
Department of Commerce 


(Commerce education was initiated in our 
country to provide the Bntish Traders with 
trained personnel and for that purpose the first 
commerce school “Syndenham Commerce 
School” was established in Madras (Presently 
Chennai) in 1886 and after this , a college of 
Commerce & Economics was also established 
in Bombay (Presently in Mumbai) in 1913. 

Before going to any discussion about 
the subject “ Recent declining trend in enrol- 
ment of students in commerce education in col- 
leges of west Bengal”, We have to consider 
seriously the following two questions -- 

(a) Who are the students of colleges in West 
Bengal, specially in rural and semi rural or 
semiurban areas? 

(b) What are the objectives of their college edu- 
cation? 

Today, most of the college students 
are coming from middle class or lower middle 
class families in rural and semirural or semiurban 
areas. Only a few number of students are com- 
ing from higher or higher middle class families 
in this area, because the maximum number of 
students of this families are going to take ad- 
mission in several modem or non-traditional 
courses having greater job opportunity like — 
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Information Technology, Medical, Engineering, 
Hotel Management, Microbiology, Master of 
Business Management (MBM) , Master of 
Business Administration (MBA), B.Pharma, M. 
Pharma etc. in different Government or Non- 
Govemment colleges, even also in self-financ- 
ing institutions. 

In spite of having the ments of higher 
education most of them are being compelled to 
think - how they could give financial help to 
their families as early as possible. In our opin- 
ion, from the point of view of creation of job 
opportunity the role of commerce education has 
been gradually declining in comparison to the 
role of Science and Arts streams in this respect, 
specially in the area of teaching professsion. 

In a over populated country like India, 
unemployment is an acute problem from the 
very begining of the developmental programmes 
being implemented in different sectors. But from 
the last decade’s of the 20th Century, when the 
Globalisation principle, as envisaged by Mr. 
Urther Duncle came into effect in India prob- 
lem of unemployment is gradually taking an 
alarming position. Different Recruitment Boards 
were fully closed by the Government, for ex- 
ample; Banking Recruitment Board, Railway 
Recruitment Board etc. and the rate of recruit- 
ment through many other recruitment boards 
like — Public Service Commission (PSC), Staff 
Selection Commission (SSC) Union Public Ser- 
vice Commission (UPSC) etc. significanttly 
decreased. 

In private sector, the rate of recruitment 
also deereased dangerously in the post 
Globalisation era, except in IT sector -- where 
access of commerce students is certainly im- 
possible. Under this situation, teaching profes- 
sion is the highest job creating sector for the 
educated unemployed youth specially in West 
Bengal. This is because, if we see the statistics 
of recruitment by several recruitment boards of 
West Bengal in the last few years, we find that 
the School Service Commission is the only one 
recruitment board m West Bengal by which a 


large number of educated people arc 
recommended for recruitment, whereas the rate 
of recruitment through other recruiting agencies 
significantly decreased. And the most impor- 
tant negative factor is that the scope of com- 
merce students to get jobs through School Ser- 
vice Commission is very few in companson to 
the Arts and Science Students. 

In order to cope with the impact of 
Globalisation on the intemational economy, a 
continuous change is being observed in our 
economy -- from controlled to decontrolled. 
investment to disinvestment, regulation to 
liberalisation, nationalisation to pnvatisation and 
from domestic trade to international trade. Ac- 
cordingly, today the society is being becoming 
a‘ Knowledge society’ , and a skilled worker 
is being changed into a knowledge worker. 

Keeping in mind this changed situation 
and the importance of proper knowledge based 
education, the President of India. Dr. A.P.J 
Abdul Kalam nghtly said, in aconvocation ad- 
dress on 10th August 2004, “In the 21st Cen- 
tury anew society is emerging where knowl- 
edge is the primary production resource instead 
of capital and labour.” Although the Depart- 
ments of commerce of many Universites of our 
country have done necessary changes tn the 
syllabi through the implementation of Informa- 
tion Technology but to tell the truth, changes 
were initiated too late and the speed of change 
15 very slow. 

I know from my experience, as a col- 
lege teacher of a undergraduate college that 
many Universities of our state have changed 
their syllabi and IT has been implemented as a 
subject without providing sufficient 
infrastructural facilities to the collges for the 
proper implementation of this type of lab-based 
subject. It is a real fact that there are neither 
sufficient computers nor there are trained per- 
sonnel in many colleges. 

Apart from the facts as narrated above, 
we know that the problem of unemployment is 
a burming issue for the world in general and for 
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our country in particular. This is because we 
have failed to take adequate precaution in ad- 
vance. 


Some important steps for improvement 
may be suggested as follows : 

(i) Keeping in mind the greatcr importance 
of commerce related issues in the post 
Globalisation era e.g. . analysis of union bud- 
get, share market transaction etc, it 1s essential 
at least one or a combined commerce subject 
to be implemented as a compulsory subject in 
the Madhyamik level by the West Bengal Board 
of Secondary Education like other central 
board such as C.B.S.E , L.C.S.E ete. 

This is a very important matter and most 
of the cillege terachers (about 100%) of com- 
merce stream give their consent to this sugges- 
tion. Therefore, necessary steps should be taken 
immediately to implement this suggestion. 

Or, 
(an) Ifthis is not possible, (because of in- 
crease in the loard of syllabus) the Schoo! Ser- 
vice Commission Authority should be 
apporached to take steps so that the Commerce 
graduates should have the scope to teach 
Bengali, History & Geography in the 
Madhyamik level. I think that a Commerce 
graduate have sufficient capability to teach these 
subjects in the Madhyamik level. 
(ii) Audit & Accounts examination con- 
ducted by the Public Service Commission should 
be taken regularly in every year and rate of re- 
cruitment should be increased significantly. Pres- 
ently this examination was not held regularly in 
every year and the rate of recrurtment is very 
poor. 
(iv) Post of Accountant and Cashier in the 
Nationalised Bank, Insurance Company and , 
many others Public Sector undertakings even 
also in Private Sector should be reserved anly 
for Commerce Students. 
(৬) Many Universities of the world usually 
change their course from B.Com to B.B A & 
M.Com to M.B.A but in India , specially in West 


Bengal this is not done. Therefore, necessary 
steps should be taken immediately in this re- 
gard. 

(vi) Appointment of Cost Accountant 
should be made compulsory in every manu- 
facturing concer. 

(vi) Improvement of infrastructural facilities 
is essential, e.g. , improvment of classroom con- 
dition, availability of computer lab. etc. 

(vin) Necessary changed should be made to 
attract the Ist grade students rather than 2nd 
& 3rd grade. 

(ix) Sufficient full time teachers should be 
appointed in due time to solve the problem of 
acute shortage of fulltime teachers. 

(x) In developed countnes diversification 
of B.Com. courses has been done according 
to the need of the society, for example - in USA 
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& Japan there are about 15 types of seperate 
B.Com. course such as ---- 

B. Com in Risk Management, 

B. Com in corporate Governance, 

B. Com in e- commerce 

B. Com in Financial Management, 

B. Com in Marketing Management. 
etc. 
Whereas in West Bengal little bit of change 
hasbeen made but this is not sufficient to meet 
the requirement of financial and business world. 
(xi) And lastly, to find out the ideal rem- 
edies recommendations and expert opinions 
should be sought from amone the teachers, stu- 
dents, guardians and other education planners 
and an important survey should be made in this 
regard as early as possible. 


৩৫ 


POSTMODERNIST 
CHALLANGE TO 
HISTORY 
(Historiography) 


Prof. Bipul Mandal 
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To discuss about the new concept of 
Histonovraphy 16; Postmodernism, we should 
know its minitue details. This is one type of His- 
tonography in Indian Historical studies. Ac- 
cording to the Modem day Disctionary of 
Recieved ideas ** This word (Postmodemism) 
has no meaning `. 

We should know before basic discus- 
sion on this topic that meaning of the word ‘His- 
tonography’. Histonography literally means the 
art of wnting history. It is the history of history + 
or the history of histoncal wntings. Histoniog- 
raphy tells the story of the successive stages of 
the evolution or developement of historical 
writings. It has come to include the evolution of 
the ideas and techniques associated with the 
wniting of history, and the changing attitudes 
towards the nature of history itself. Ultimately 
it compnises the study of the development of 
man’s sense for the post. 

There havebeen differences in the na- 
ture and quality as well as quantity of historical 
literature in the different ages and among differ- 
ent peoples. These differences have generally 
reflected changes in social life and beliefs and 
the presence or absence of a sense of history. 
Example that the spirit that moved the Greek 
and Roman historians was different from that 


which inspired the christian historians of the 
middle Ages. 

Histonography is a comparatively new 
area of historical study introduced at the gradu- 
ate and postgraduate levels in several Indian 
universities. 

Generally different schools of Histori- 
ography and Histonans are follows : 

1) Impenalist school of Historiography : 
James Mill, 
John Stuart Mill, 
Vincent Smith. 
2) Nationalist school of Histonography : 
R.C. Mazumder 
Amalesh Tnpathi 
Ramesh Ch. Dutta 
Dadabhai Noaun. 
3) Cambridge Oxford School of Historiography 
ৰ 1) Namier 
11) Jack Galahar 
111) Rajat Kanta Roy 
iv) C.A. Baily 
v) Sugata Bose. 
vi) Anil Shil 
4) Marxist School of Histonography : 
1) Irfan Habib 
11) Romila Thaper 
iti) Michel Witzel 
iv) R.P. Dutta 
v) A.R. Desai 
vi) D.D. Kosamibi, 
vil) R.S. Sharma, 
viti) Susovan Sarkar, 
1x) Barun Dey, 
x) Sumit Sarkar. 
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5) Subaltemm School Historiography : 
1) Ranjit Guha 
11) Parth Chattene 
iit) Gyan Pandey 
iv) Sahid Amin 
v) Goutam Bhadra 
vi) Gayatri Chakraborty Spivak 

But in India Postmodem school ofhis- 
tonography is new school of Histonography in 
the Indian histonocal Studies. This is ultra 
-modern trend in the cultivation of historical 
studies. It’s maze (confusion) of idea and sub- 
jects. But postmodernism 1s not to be treated 
as a method of penodization. Arrian Gare says 
about this term “ signifies participation in the 
debate about whether there has been a radical 
cultural transformation in the world particulary 
within western societies and if so, whether this 
has been good or bad. To difine the postmodem 
is not just to define a term. It is to characterize 
the present age and to assess how we should 
respond to It. 

Gare explains that the postmodem con- 
dition is marked by a loss of faith in modemity 
progress and Enlightenment rationality, it signi- 
fies people’s awareness that it is just these con- 
ditions that are propelling humanity to self 
destruction; it is a special condition in the whole 
of modem civilization is being forced to adopt 
acniticall attitude towards it self. 

Jean Francois Lyotard characterize the 
postmodern condition as “the incredulity to- 
wards metanarrative” or metadis course. This 
loss of credulity towards grand narratives 15 
essentially a loss of-belife in ‘pregress’— the 
idea held to be the moving force of European 
civilization, especially since the 18th Century 
Enlightenment ‘Modemity’ had begun with the 
assumption that progress in reason, knowledge, 
technology, the arts and economy humnity’s 
comulative advance towards a final state of 
perfection. 

Beginning with architecture and then lit- 
erary theory, the post modernist trend now 
embraces every conceivable subjects; science, 


politics, colonialism, late capitalism, 
classlessness, race, gender, women studies, 
feminism, aesthetic theory, literary criticism, en- 
vironment pollution and our special concem his- 
tory. 

The postmodern critique of Enlighten- 
ment social thought has a fundamental relevance 
to history. Postmodem thought posed a greater 
challange to historical thought than the one 
voiced by Descartes more than three hundred 
years ago. In general, the poststructuralists ar- 
gue that there is no such thing as history. Wntes 
David Hoy in his essay on Dernda : 

The prograssive story of man told by 
speculative philosophers of history 1s under- 
stood to be very simply a fiction now bankrupt, 
a dead metaphor from a defunet rhetoric. *Phi- 
losophy’ conceived as the account of the na- 
ture of man is itself part of this fiction and even 
its hero, since the progress of freedom was 
equated with the progress of man’s reason. 

Ever since the Scientific Revolution of 
the seventeenth Century something of the new 
spint of the physical science had begun to per- 
meate what later came to be called the social 
or human sciences. Clude levi strauss proposed 
that history, like everything else, can only be 
known and transmitted through codes of con- 
trasts -- that it offers no exclusive access to 
either truth or freedom. An outspoken philo- 
sophical postmodemist Lyotard, rejects total- 
izing perspectives on history and society. He 
called grand narrative like marxism that attempt 
to explain the world in terms of patterned inter 
relationship.-- 

In conclusion, a keen sense of the past, 
i, e, historical sense, has not been uniformaly 
present among the different peoples of the 
world, and at different times. As for example, 
Ancient Greece and Rome as well as judaism 
and christanity have be queathed to the Euro- 
pean astrong sense of history. Ancient Chinise 
and Medieval Muslim school of history have 
been central elements in their civilization. In 
comparision the historical sense of the Hindus 
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and of the anceint and medieval times was neg- 
ligible. 

But historical sense, means much more 
like history, the other social science whether 
sociology , anthropology, Political Science or 
economics, Study man in society and they do 





Source :- 


deal with the problem of change. 

In the basic concem with chang through 
time that makes it absolute neccessary for the 
historian to know when exactly the events which 
he describes took place. 


i) A Textbook of Historiography : E. Sreedharan (500 BC to AD 2000) 


11) Postmodemism and the Environmental Crisis : Gare 


iii) Recent Trends in Historiography : Bajaj 


iv) Retum of Grand Theory in the Human Science : ed. Skinner 


v) What is History : E. H. Carr 
vi) ইতিহাসচৰ্চ : নিৰ্মল বন্দ্যোপাধ্যায় 
vii) What is History : Marwick 
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কোনো কোনো জায়গার স্থান- নাম এর উৎস খুঁজে পাওয়া 

খুবই কঠিন। কালিয়াগঞ্ত স্থান নামটির উৎসে রয়েছে একটি পৌরাণিক 
গল্প । কথিত যে, শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে নদীর গভীর গর্ভ থেকে কৃষ্ণবৰ্ণ 
বিশেষ একটি সৰ্পকে দমন করেছিলেন। সপ্পটির নাম কালীয় নাস | 
কালিয়দমনের নিষিত্তই শ্ৰীকৃষ্ণের অপর নাম হয় কালিয় বা কালিয়া। 
পুরাণের গল্প অনুসারে যেহেতু এই অঞ্চলে কালিয়দমন হয়েছিল, 
সেকারণে কালিয়াজীর গঞ্জ নামে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে | তবে 
এই গালগঙ্গের সত্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। 

দিনাজপুরের মহারাজা প্ৰাণনাথ রায় তার জমিথারী 
এলাকার কান্ত নগরে কান্তজীর মন্দির স্থাপন করে সেখানে কালিয়াজীর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার জমিদারীর 
প্রচুর সম্পত্তি তিনি কালিয়াজীর দেবোত্তর করেন। সে কারণে এই 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল কালিয়াজীর অংশরূপে পরিচিতি লাভ করে। কালিয়াজীর 
MS থেকে কালিয়াগঞ্জ নামকরণ হওয়ার সন্তাবনা তুলনামূলকত্বাবে 
বেশী। 

বঙ্গদেশের দিনাজপুর ব্ৰাজষ্টেটের বিভিন্ন জায়গার 
জেলায়, পূর্ববঙ্গের পাবনা জ্রেলায় ও রংপুর জেলার কোন. কোন 
অঞ্চলের নাম কালিয়াগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 

এঁতিহাসিক পরিচয় $ ইতিহাসের স্মতিচিহ বিজড়িত এই 
স্থান পৌরাণিককালে বাণরাজৰর কন্যা উবাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্ৰ অনিরুদ্ধ 
এই অঞ্চলের উপর দিয়েই হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এই থানার 
ফতেপুর থেকে হরিরামপুর যাবার পথে রাস্তাটির কিছু অংশ সেকারণে 
উধাহরণ রোড নামে MASS | তাছাড়া এখানে পাল আমলের উন্নত 
জনপদ রূপে উড়গ্রামের বে পরিচয় পাওয়া যায় তা এই থালারই ৩নং 
রাধিকাপূর অঞ্চলের উদ্গ্রাম। ইতিহাসের সেই উদ্ভগ্ৰাম নানান 
স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে। দেবপাল, মহিপাল, বিগ্রহপাল ও 
রামপালের আমলে ভাস্কর্য শিল্পের , বিশেষ করে মুৰ্ত্তি শিল্পকলা 
Rafer একটি করে কারখানা এই অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। 
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সেই যুগের মূৰ্ত্তি শিল্পকলার অন্যতম ভাস্কর রাপক, শূলপাণি, শ্রীধর 
এখানেই বসবাস করেছেন ৷ উক্ত শিল্পকলার স্মৃতিচিহ এখনও বহন 
করে চলেছে কালিয়াগঞ্ত থানার অধীনে রাতনের রাজভিটা নামক স্থান | 
এখান থেকে মুৰ্ত্তি শিল্প নিৰ্মাণের উপকরণ হিসেবে লোহার সূক্ষ্ম সরঞ্জাম 
' নুৰ্ত্তি ভিজানোর বড় বড় মৃৎপাত্ৰ এবং পাথরের বিষ্ণু, মনসা, বুদ্ধ ও 
গণেশ ইত্যাদির মূর্তি পাওয়া গেছে। যার নিদর্শন এখনও এই গ্রামের 
কুলিক সোনাহারের বাড়ীর মন্দিরে (একটি বড় বিষ্ণুমূৰ্ত্তি) রয়ে গেছে। 
ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজী 
বঙ্গ বিজয়ের পর দেবকোটে তাঁর রাজধানী স্থাপন কৰেন ৷ এই অঞ্চলে 
শত্ৰু পক্ষের আক্রমনের হাত থেকে রক্ষার জন্য কালিয়াগঞ্জ ও কুশমন্ডি 
থানার সংলগ্ন পূব ও দক্ষিণ দিকে একডালা দুৰ্গ নামে একটি দূৰ্গ স্থাপন 
করেন। পরবর্তী সুলতালী আমলে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও ফিরোজ 
শাহের সঙ্গে এই দুর্গে যুদ্ধ হয়। ইতিহাসের সেইসব প্ৰত্নতাত্বিক নিদৰ্শন 
এখনও এই অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে! 
বিদ্রোহ ও fipa: কথিত যে স্থিতীয় মুঘল সম্ৰাট হুমায়ুণের 
সঙ্গে পাঠানবীর তাহের ইমামের যুদ্ধ হয়েছিল কালিয়াগঞ্জ থানার সংলগ্ন 
হেমতাবাদে। পরবর্তী সময়ে এখানে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ সংঘটিত 
হয়েছিল। ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ম্ৰভনুশাহ বিহারের পূর্ণিয়া 
জ্রেলার উপর দিয়ে কালিয়াগঞ্জ হয়ে প্রথমে দিনাজপুর ও পরে বগুড়ায় 
গিয়েছিল | সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের অন্যতম কৰ্মী বোরহান এর নেতৃত্বে 
এই অঞ্চলের কাঠাম দীঘি, নীলকুঠি (বাতাসন) লুঠ হয়েছিল। স্বাধীনতা 
আন্দোলনে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কালিয়াগঞ্জ থানার 
চাঁদমোহন ব্যানাজী, শরৎচন্দ্র মজুমদার, মহাদেব মিত্র, অক্ষয় সেনগুপ্ত 
(কালিয়াগঞ্জ), ভবানী দাস (তরঙ্গপুর ), সুন্দর দেবশমাঁ (মহাদেবপুর) 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই থানার কৃষক ও কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে ভজু টুডু (হাট কালিয়াগঞ্জ), মুলিয়া দেশী (STATA), ছানা 
নাগ, পীযুষ কান্তি দাস, স্বদেশ চাকী, কানু ঘোষ, ননাগোপাল রায়, 
সুবোধ লাহিড়ী, বীরেম্বর লাহিড়ী, কোলিয়াগঞ্জ) প্রমুখের অবদান 
ভুলবার নয় । শিক্ষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
শচীন্্রনাথ মজুমদার, হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী, শিবশংকল কানু, নারায়ণ 
সরকার, ইন্দুভূষণ সমাজন্দার, সুনীল মুন্সী, দেবেন্দ্র we ঘোষ, নির্মল 
দাশ, শ্যামল বিহারী বসু, অনুকূল ভৌমিক মহাশয় প্রমুখ | 
সাহিতোর ক্ষেত্রে ই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম SE 
সমাজদার, স্বপন FS, উৎপল ঝা, হীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, অভিফ্কিৎ 
সমাজদার, নীনীগোপাল শীল, সুশীল কুমার গুহ, ধনজ্রয় রায় প্রমুখ । 
পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রে কালিয়াগঞ্জ বাতা (পাক্ষিক). উত্তরবঙ্গের লোকায়ন, 
বর্তমানের কথা, গৌডজনমাহেরী, শুভকই. চেতনা ইতাদি। 
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী রূপে প্ৰতীতি, মঞ্চ একুশে, পৌন্বর্ধন, ইতিহাস 
সংস্কৃতি পরিষদ বিশেষ অবদান রেখেছে। 
সংস্কৃতি £ লোক সংস্কৃতি এই অঞ্চলের বিশিষ্ট সম্পদ । 
বন্ধুপাঁচলী, জলমাঙ্গা, বিশহারা, কোরালী ইত্যাদি। তাছাড়াও রয়েছে 
লোকলাটোর অন্যতম সম্পদ মুখা মাথা) বা মুখোশ নাচ যা চৈত্র 
বৈশাখ মাসে গয়ীরা (HN) উৎসবে বাবহার করা হয়। কৃবিনির্ভর 
গ্রাম সমাজে কৃষ্ণযাত্ৰা, ক্ষণগান, কবিগান, বিভিন্ন পালা গান যেমন-- 
রাম বনবাস পালা, নয়নশোরী, বোষ্টাম বাউরিয়া (বাউদিয়া) পালা 
ইত্যাদি কালিয়াগঞ্জের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে 
চলেছে। 





শহরের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাট এর দশক থেকে এখানে নাট] 
আন্দোলন সংগঠিত হয় । নাটাসংস্থা গুলির মধ্যে অপরাজিতা, যাত্রিক, 
মঞ্চমিত্র নাট্যায়ণ, বলাকা, অননা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | কয়েকজন 
বিশিষ্ট অভিনেতার নাম হল - ব্ৰজ্দ্দ্দেনাথ কুন্ডু, অশ্বিনী দাস, নিখিল 
দাসমূলী, অর্ষিনী পাট্রাদার, তারাপ্রসর চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন চক্রবর্তী, 
মাখন তালুকদার, পল্টু OF রায়, কাজল গুহ রায়, দীপক চক্রবর্তী, 
রঞ্জন ভৌমিক, অশোক দাস, শান্তনু দাস, বিপ্লব বাগচী, তপেশ লাহিড়ী, 
শরদিন্দু দাসগুপ্ত, রবি কুন্ডু, অরুণ চক্রবর্তী, আবুল আলী, বিভু, প্রমুখ । 

সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ই কেদার নাথ গাঙ্গুলী, তাঁরা দেবী 
মনীষা কুন্ডু, (চক্ৰবৰ্তী), পার্থ চক্রবর্তী, তমাল পাট্রাণার, প্ৰশান্ত চক্রবর্তী, 
বাবলু দাস, শান্তিবিকাশ সরকার, জয় চক্রবর্তী, এবং নৃত্য কেন্দ্র হিসাবে 
tea নৃত্য মহাবিদ্যালয়, ১৯৭০-এ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতা মিউজিক কলেজ 
সুনাম অর্জন করেছে। 

মেলা £ জনশ্ৰুতি অনুসারে বররা কালী প্রতিষ্ঠা করেন জনৈক 
তান্ত্ৰিকসাধক, তিনি দেবীকে সাধনে জাগ্রত করেন। উপলদ্ধিবান 
সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে এই কালী খুবই জাগ্রত। দেশ বিদেশের 
কহ ভক্ত পুজা উপলক্ষে এখানে সমবেত হন। এই পূজা উপলক্ষে 
এখানে বয়রা কালীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য 
মেলা হল মহেন্ত্রগঞ্জের রথের মেলা । এই মেলায় ১লক্ষেরও 
বেশী লোক সমাগম হয় | মহেন্দ্ৰগঞ্জের ৬৪ প্রহর নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে 
জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী নাম সংকীর্ত্তন 


শুনতে আসেন। আট দিন ধরে মেলা চলে। যহেন্দ্রগঞ্জ নাট 


মন্দিরের প্রাচীন এঁতিহ্য হল এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন সৰ্ব্বত্যাগী 
জিতেন্দ্ৰিয় সদানন্দ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ গঙ্গাবাবাজী | তিনিই মেলাটি 
প্রবর্তন করেন। এছাড়া কালিরাগঞ্জের উল্লেখযোগ্য মেলা হল 
আনাউনের সবেধরাত মেলা, চরক মেলা প্ৰভৃতি | 
বিজ্ঞান চার ক্ষেত্রে £ ১৯৭২ সালে বিজ্ঞান চচরি 
বিকাশে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ছাড়াও বিজ্ঞান বিবস্নক 
ওঠে ।খ্ই বিজ্ঞান চৰ্চ কেন্দ্রের প্রথম সভাপতি অজিত কুমার রায় 





সুর নির্দেশিকা = 


ও সম্পাদক হন সুভাষ রঞ্জন ভৌমিক । বিজ্ঞান চা ও ana 
মঞ্চের সাথে কাজ করেছেন প্রদীপ কুন্ডু, প্রদীপ পাল, ডঃ 
সমরেক্দ্র ঘোব, নিতাই মহন্ত, সম্ৰাট সাহা, সুকান্ত OX, দেবব্রত সরকার, 
তপন চক্রবর্তী, সুব্রত নস্কর, বিপ্লব সিনহা, শঙ্কর বর্মন, শান্তনু বিশ্বাস, 
রিন্টু কুন্ডু, মানিক রায় চৌধুরী, শ্ামলবিহারী বসু, অরূপ দাস প্রমুখ । 

ক্রীড়া £ কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত ডালিমগা নিবাসী 
বীরেন গুহ আমাদের গৌরব। কারণ তিনি এরিয়ান ক্লাবের হয়ে 
ইষ্টবেঙ্গল এর বিরুদ্ধে প্রথম হ্যাট্রিক করেন। ৩০ এর দশকে সনৎ 
কুমার পাট্টাদার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে নিয়মিত খেলতেন । এছাড়া এখানকার 
কয়েকজন বিশিষ্ট ফুটবলার হলেন -- জীতেন ঘোষ, দ্বীজেন্দ্র নাথ দাস 
(বাদল) ধরণীধর সাহা, নসীউদ্দিন আহমেদ, মন্টু ভদ্ৰ, রামলাল 
কর্মকার, শরৎ প্রামাণিক, নিশি প্রামাণিক, বিজয় সিংহ রায়, প্রফুল্ল গুহ, 
নিতীশ শুহ, ননী রায়, অতুল রায়, বাগী রায়, যামিনী তালুকদার, লক্ষী 
গুহ, খাজিরুদ্দিল আহমেদ, অরুণ চক্ৰবৰ্তী, শশাঙ্ক দাস, বিমলা নন্দ 
বল, অজিত GSE, নাটকু রায়, গোপাল সরকার, সত্যেন শুহ, শচীন 
গুহ, মিহির ভৌমিক, অনিল গুহ, অরুণ গুহ, প্রণব সাহা, প্রভৃতি। 
কালিয়াগঞ্জে অনিল বিশ্বাস (কাঠু) পশ্চিম দিনাজপুরের একজন 
জনপ্ৰিয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৭৩ সাল থেকে উদয়ন 
ক্লাবের পরিচালনায় এখানে ‘নিত্যানন্দ স্মৃতি' ফুটবল টুনর্মেন্ট হত। 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফুটবল টিম আসত। বর্তমানে এই টুৰ্নামেন্ট আর 
হয় না। 

রায়গঞ্জ জেলা সদর হবার ফলে কালিয়াগঞ্জ তার শ্রী হারিরে 
ফেলেছে। দিন দিন জেলা সদর সংলগ্ন রায়গঞ্জ আলো ঝলমল হয়ে 
উঠছে, আর কালিরাগঞ্স তার সৌন্দর্য ও লাবণ্য হারিয়ে ফেলে চির 


- অন্ধকারে মুখ SATS পড়েছে। অথচ এখানকার সংলগ্ন তেলকলগুলি 


সারা ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে, উন্নত ধরণের পাট চাষ: 
ধোকরা শিল্প, সুগন্ধি তুলাই চাল থাকা সত্বেও যোগাযোগের 
পরিকাঠামো না থাকার ফলে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিচ্ছে । এর ফলে 
বেকার সমস্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। তবে আমরা আশাবাদী। 
সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় একদিন অবশ্যই আমরা আবার 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা গর্বিত কণ্ঠে উচ্চারণ করে বলব - আমাদের এই 
গ্রামের নামটি খঞ্জনা। | 


>. জানা-অজানায় দিনাজপুর £ ধনপ্রয রার। ২. দৈনিক বসুমতি £ ১৯৯২ সালের ১৯ চৈত্র স্যো। 
৩ ব্যক্ষিৰণ : প্ৰদীপ পাল, শ্যামল বিহারী বসু , ধনঞ্জয় রায় , ভারতেম্হ চৌধুরী | 
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২০০৫ - ০৬ আৰ্থিক বছরে। ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরের আয়করের 
আইন সম্বন্ধে প্ৰথমে আলোচনা প্রয়োজন | সন্দেহ নেই অনেক সরল 
এবং সহঙ্গবোধ্য এই বাবস্থা | কর সাশ্রয়কারী বিভিন্ন প্রকল্নাকে আনা 
হয়েছে এক ছাতার তলায় | অন্য দিকে অপসারিত হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড 
ডিডাকশন, ৮৮,৮৮ ডি, এবং ৮০ এল ধারার কর ছাড়ের সুবিধাশুলি। 
ফলে আয়করের হিসাব করতে খুব বেশী যোগ-বিয়োগের প্রয়োজন 
হবে না। কর সাশ্রয়কারী প্রকল্পগুলি এবার থেকে এসে যাবে ৮০ সি 
নামে মাত্র একটি ধারা অধীনে । এই সব প্রকল্পে সব মিলিয়ে বছরে 
অনধিক এক লক্ষ টাকা লগ্নি বাদ দেওয়া বাবে মোট আয় থেকে। 
আগের বছরের ৮৮ ধারায় অন্তর্গত সব প্রকল্প যেমন পি. এফ.. 
এন.এস.সি.. বিমা প্রিমিয়াম, গৃহধণের আসল (প্রিন্সিপাল) পরিশোধ, 
পরিকাঠামো বন্ড, সন্তানের শিক্ষা বাবদ খরচ - সবই স্থান পেয়েছে এই 
ধারায় | তুলনামূলক ভাবে ৮৮ ধারার থেকে ৮০ সি. ধারায় কয়েকটি 
অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে । এই ধারার অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে aft 
করে নামিয়ে আলা যেতে পারে প্ৰযোজ্য করের হারকে। যেমন কারও 
মোট আয় বদি ৩.৫ লক্ষ টাকা হয় এবং তিনি যদি ৮০ সি. ধারায় ১ 
লক্ষ টাকা সঞ্চয় করতে পারেন, তবে তাঁকে আর ৩০ শতাংশ কর দিতে 
হবে না। কারণ এক্ষেত্রে তাঁর করযোগ্য আয় নেনে আসবে ২.৫ লক্ষ 
টাকায়। এবারের আয়কর আইন অনুযায়ী ১.৫ লক্ষ টাকা থেকে ২.৫ 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর করের হার ২০ শতাংশ। 

দ্বিতীয় ৮০ সি. ধারার অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে alta কোনও 
আলাদা আলাদা উৰ্দ্ধ সীমা রাখা হয়নি, যা ৮৮ ধারার অধীনে কোনও 
কোনও প্রকল্পে ছিল। অর্থাৎ করদাতারা এবার থেকে বাধ্যতামূলক 
ভাবে নয়, নিজের প্রয়োজন মতো এক বা একাধিক প্রকল্পে Ait করে 
পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ করতে পারবেন। যেমন ৮৮ ধারায় গৃহফা 
পরিশোধ বাবদ ২০ Zeta টাকা পর্যন্ত পাওয়া ফেত কর ছাড়ের সুবিধা | 
৮০ সি. ধারার অধীনে ২০ হাজার টাকার এই উৰ্দ্ধসীমা অপসারিত 
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হওয়ার ফলে অনেকেই বেশী মাত্ৰায় গৃহষ্ণা পরিশোধ করে এই ধারার 
কর ছাড়ের সুবিধা নিতে পারবেন ৷ ৮০ সি.ধারার অধীনে সঞ্চয় প্ৰকল্প 
বা খরচের পৃথক পৃথক SSA না থাকার কারণে অনেকে হয়তো 
আগের তুলনায় বেশী অঙ্কের PT নিতে উদ্বুদ্ধ হবেন। কারণ কেউ 
ইচ্ছা করলে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরোটাই গৃহধণে পরিশোধ বাবদ 
খরচ করে ৮০ সি. ধারার কর বাঁচাতে পারেন | এছাড়া গুহষ্ল সুদ বাবদ 
বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যস্ত ছাড় বহাল থাকছে। (এই কন যদি 
১.৪.১৯৯৯ অথবা পরবর্তী সময়ে নেওয়া হয় তবেই ছাড়ের সবেচ্চি 
পরিমাণ ১.৫ লক্ষ টাকা )। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বছরে ২.৫ লক্ষ বা মাসে 
সুদ-আসল বাবদ প্রায় ২০, ৮৩৪ টাকা (কুড়ি হাজার আট শত চৌত্ৰিশ 
টাকা) পর্যন্ত গৃহফা পরিশোধ করে মোটা টাকা কর ছাড় পাওয়া যেতে 
পারে । 

২০০৫-০৬ আর্থিক বছর থেকে ৮০ এল ধারার বিভিন্ন 
প্রকল্পে সুদের উপর আর কোনও কর ছাড় থাকছে না। অর্থাৎ পি. পি. 
এফ, বাদে বাকি সব প্রকল্পের সুদ করযোগ্য । করের দিক থেকে বেশী 
আকর্ষণীয় মিউচুয়াল ফান্ডের ইক্যইটি লিঙ্কড সেতিংস প্রকল্প এবং ৫ 
বছরের বেশী মেয়াদের বিনা প্রকল্পগুলি। মিউচুয়াল ফান্ডে 
ডিভিডেন্ডের উপর প্রাপককে কোন কর দিতে হয় না। এছাড়া মিউচুয়াল 
ফান্ডে লগ্নিতে সুবিধা আছে মূলধনী লাভকর বাঁচানোর ব্যাপারেও | 

এতদিন ৮০ লি. সি. সি. ধারায় পেনশন প্রকল্পে বছরে ১০ 
হাজ্ঞার টাকা পৰ্যন্ত লমিতে যে অতিরিক্ত ছাড় ছিল, তাকেও ঢোকানো 
হয়েছে ৮০ সি. ধারার মোট ১ লক্ষ টাকার মধো। অথতি কথার এক 
লক্ষ টাকা বলা হলেও ৮০ সি. ধারার প্রকৃত ছাড় পাওয়া যাচ্ছে ৯০ 
হাজার টাকা লগ্মির উপরে। 

এছাড়া ৮০ ডি. ধারায় মেডিকেল ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম 
বাবদ ১০ হাজার টাকার ছাড়ের সুযোগ আছে, যদি এই প্রিমিয়াম 
চেক-এ প্রদান করা হয় । যদি এই প্রিমিয়াম পিতা /নাতা বা পরিবারের 
অন্য কোনো প্রবীন নাগরিকের জন্য প্রদান করা হয় তবে ছাড়ের সবেচ্চি 
সীমা ১৫ হাজার টাকা। 

৮০ ডি. ডি. ধারা অনুসারে কর ছাড় আছে পরিবারের 
নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী সদস্যের জন্য । 

vo ডি. ডি. বি. ধারা অনুসারে কর WS আছে পরিবারের 
সদস্যের নির্দিষ্ট কিছু অসুখের চিকিৎসার জন্য। 

৮০ ই. ধারা অনুসারে উচ্চ শিক্ষা ধণের সুদ বাবদ খরচে 
ছাড় বহাল থাকছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ফা পরিশোধ বাবদ খরচে আর 
কোনো ছাড় থাকছে না। 

৮০ ইউ. ধারা অনুসারে স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধীদের (যেমন 
অন্ধ, মানসিক রোগ) ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সুযোগ আছে। 


এবার দেখা যাক নতুন কর ব্যবস্থায় কী সুবিধা হল £ - 











কর যোগ্য আয় কর ২০০৪-০৫ আর্থিক কর ২০০৫-০৬ আর্থিক কর দাতার লাভ 
বছরের আইন অনুযায়ী বছরের আইন অনুযায়ী 7 
serps টাকা a ০ ০ 
১.৫ লক্ষ টাকা পৰ্যস্ত ১৯,৩৮০ টাকা ৫.১০০ টাকা ১৪,২৮০ টাকা 
২ লক্ষ টাকা পৰ্যস্ত ৩৪,৬৮০ টাকা ১৫.৩০০ টাকা ১৯,৩৮০ টাকা 
২.৫ লক্ষ টাকা পৰ্যন্ত ৪৯,৯৮০ টাকা ২৫.৫০০ টাকা ২৪,৪৮০ টাকা 
৩ লক্ষ টাকা পৰ্যত্ত ৬৫,২৮০ টাকা ৪০,৮০০ টাকা ২৪,৪৮০ টাকা 
৩.৫ লক্ষ টাকা পৰ্যন্ত ৮০,৫৮০ টাকা ৫৬,১০০ টাকা ২৪,৪৮০ টাকা 
৪ লক্ষ টাকা পৰ্যস্ত ৯৫,৮৮০ টাকা ৭১,৪০০ টাকা ২৪,৪৮০ টাকা 
৪.৫ লক্ষ টাকা পৰ্যন্ত ১,১১,১৮০ টাকা ৮৬,৭০০ টাকা ২৪,৪৮০ টাকা 
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১২৬,৪৮০ টাকা ১০২.০০০ টাকা ২৪.৪৮০ টাকা 
3 
২০০৫-০৬ আৰ্থিক বছর (তথা ২০০৬-০৭ এসেসমেন্ট) বছর এর আয়করের হার £ — 
পুরুষ (৬৫ বছরের কম বয়স) 
আয়ের সীমা আয়কর ও আয়করের হার 
১,০০,০০০ টাকা ০ 
১,০০,০০১ - ১,৫০,০০০ টাকা (১,৫০,০০০ - ১,০০,০০০) X ১০ % (শতাংশ) 
১,৫০,০০১-২,৫০,০০০ টাকা ৫,০০০ + (২,৫০,০০০ - ১,৫০,০০০) X ২০ % (শতাংশ) 
২,৫০,০০০ টাকার উৰ্দ্ধে 2¢,000+2,¢0,000 টাকার অধিক আয়ের ৩০ % (শতাংশ) 
X 
মহিলা (ve বছরের কম বয়স) 
আয়ের সীমা আয়কর ও আয়করের হার 
১,৩৫,০০০ টাকা ০ 
১,৩৫,০০০ - ১,৫০,০০০ টাকা (১,৫০,০০০ - ১,৩৫,০০০) X ১০ Yo (শতাংশ) 
১,৫১,০০১-২,৫০,০০০ টাকা ১,৫০০ + (২,৫০,০০০ - ১,৫০,০০০) X ২০ % (শতাংশ) 
২,৫০,০০০ টাকার উৰ্দ্ধে ২১,৫০০ +২,৫০,০০০ টাকার উৰ্দ্ধের আয়ের ৩০ % (শতাংশ) 
৬৫ বছরের উৰ্দ্ধে মহিলা/পুরুবদের ক্ষেত্রে আয়করের হার 
কর যোগ্য আয়ের সীমা আয়কর ও আয়করের হার 
১,৮৫,০০০ টাকা o 
১,৮৫,০০১ - ২,৫০,০০০ টাকা (২,৫০,০০০ - ১,৮৫,০০০) X ২০ % (শতাংশ) 
২,৫০,০০০ টাকার উৰ্দ্ধে ১৩,০০০+২,৫০,০০০ টাকার উৰ্দ্ধে আয়ের ৩০ % (শতাংশ) x 
a 


* শিক্ষা সেস £ আয়করের উপর ২ % (শতাংশ) হারে প্ৰযোজ্য। 


* সার চার্জ যাদের আয় ১০ লক্ষাধিক তাদের প্ৰদত্ত করের উপর ১০ % (শতাংশ) হারে সার চার্জ প্ৰযোজ্য। 
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গঙ্গা ভাঙনের একটি 
পরিমিত রূপরেখা 


(অংশকালীন শিক্ষিকা) 





নদীমাতৃক দেশ এই ভারতবর্ষ ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও 
অর্থনীতির সাথে জড়িত বহু নদী, এর মধ্যে নিবিড় সম্পৰ্কযুক্ত নদী হল 
গঙ্গা! যা হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্ৰী হিমাবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় 
২৫১০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। যুগ যুগ 
ধরে এই গঙ্গার সাথে একাত্ম হয়ে ভারতীয়দের সভ্যতা গড়ে SITE | 
মানুব চেষ্টা করেছে সহাবস্থানের, কিন্তু এই ভালবাসার নদী মাঝে 
মাঝেই ভয়ংকরী হয়ে উঠে ধ্বসে করে দিতে চায় দূপাশের তারই 
নিৰ্মিত সভ্যতার সব নিদর্শনিকে। তার ফলে শুরু হয় মানুষের সঙ্গে তার 
লড়াই। মানুষ চায় তাকে বেঁধে ফেলতে আর নদী চায় সেই বাঁধন 
থেকে মুক্ত হতে | কারণ নদী সর্বদা “আপন বেগে পাগল পারা”। আর 
এই স্বাধীনভাবে ছুটে চলার পথে তাকে বেঁধে ফেলতে চাই আমরা। 
এই ভাবেই নদীকে বেঁধে ফেলার প্রকল্প । স্বাধীনতার পর Gracia 
লক্ষ্যে সারা ভারতে প্রায় ৩৬০০ টি বাঁধ তৈরী হয়েছে । এই বৃহদাকার 
জলাধারগুলি নির্মাণে প্লাবিত হয়েছে বহু গ্রাম | “Indian Institute 
of Public Administration” — এর এক সমীক্ষার জালা 
গেছে যে প্রতিটি জলাধারের জন্য গড়ে প্রায় ৪৫,০০০ মানুষ গৃহহীন 
হয়েছেন। এর ফলশ্ৰুতি হল গণ- আন্দোলন, বড় বাঁধের বিরুদ্ধে 
মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে “ নৰ্মদা বাঁচাও আন্দোলন" এর এক 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ | 

একইভাবে গৃহহীন হয়েছেন মালদা জেলার লক্ষ লক্ষ 
মানুষ । বহু গ্রাম তলিয়ে গেছে গঙ্গা নদীর গর্ভে । রাজমহল - মেঘালয়ের 
মধ্যবৰ্তী সংকীর্ণ পথ ধরে গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তিস্তা, মহানন্দা এবং উত্তরবঙ্গে 
র অন্যান্য নদীগুলি প্ৰায় ৪০ লক্ষ কিউসেক জল বয়ে নিয়ে আসে। 
জলধারার সঙ্গে বাহিত পলি ক্রমাগত জমে বাংলার নদীবক্ষ হয়ে 
উঠেছে অগতীর। এর কলে এই বিপুল পরিমাণে জল ধারণে অক্ষম 


aofa নিয়ে আসে বন্যা । বাংলাদেশে প্রতিবন্ছর বন্যায় ও ভাঙনে প্রায় 


১০ লক্ষেরও বেশী মানুষ গৃহহীন হয়। আর মালদহে ১৯৯৮ সালের 
কন্যার গৃহহীন হয়েছিল এরও অধিক মানুষ ৷ "৯৯ সালেও বন্যা হয়েছে 
তবে '৯৮ সালের মত বিধ্বংসী নয়। 
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এরপরে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গঙ্গা ক্রমাগত ভাঙন ঘটিয়ে 
চলেছে। মালদহ জেলার সবচেয়ে ভাঙন কবলিত অঞ্চল হল 
পক্ষানন্দপুর, বৰ্তমান বছরে পঞক্চানন্দপূরে বেশ কিছু অঞ্চল সহ সরকারী 
ভবন (গঙ্গা ভবন), বিদালয়, পঞ্চায়েত অফিস, মন্দির, মসজিদ গঙ্গার 
গর্ভে তলিয়ে গেছে। 

মালদহে গঙ্গার প্রকোপে বন্যা আর বিচ্ছিয ঘটনা নয়। 
গঙ্গা চাইছে তার গতিপথ পরিবর্তন করে নতুন খাতে বইতে । গত 
কয়েক শতাব্দী ধরে গঙ্গা . ব্ৰহ্মপুত্ৰ বদ্বাপে যে Eales পরিবর্তন 
দেখা দিয়েছে, তার ফলে অনেকগুলি নদী মজে গেছে বা নতুন খাতে 
বইতে শুরু করে দিরেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিস্তা নটী, 
নাম ছিল ব্রিশ্বোতা বা fear ১৭৮৭ সালে উত্তরবঙ্গের এক ভয়াবহ 
যায়। ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলার মধা দিয়ে, মেঘনার সাথে fart 
সাগরে পড়তো । ১৮৩০ সালে ব্রহ্মপুত্র এ খাতটি ছেড়ে আরও 
পশ্চিমদিকে সরে বর্তমান খাত ধরে বহত শুরু করে। প্রশ্যাত 
এরতিহাসিক রাধ্যকমল মুখার্জী তাঁর © The changing face of 
Bengal " গ্ৰন্থে লিখেছেন যে গঙ্গা পূর্বে ত্রয়োদশ শতকে বৰ্তমান 
ভূতনার কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হত। মূল শাখাটি কালিন্দী মহানন্দার 
প্রবাহিত হত। এই দুটি শাখার মাঝখানে ছিল প্ৰাচীন বাংলার বরাজবানা 
গৌডের অবস্থান। পরবর্তীতে গঙ্গা কালিন্দী পরিত্যাগ করে বৰ্তমান 
পথ ধরেই বইছে এবং আবার পুরোনো পথেই আসার চেষ্টা করছে 
ফারাক্কা ACTS হওয়ার পর থেকেই। ২০০৫ সালে গঙ্গা কালিন্দী 
নদীর সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কোন নদীর পথ পরিবর্তন 
শুধু সামগ্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশবিশেষ মাত্র। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশক পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে সেখানে দেখা গেছে যে পূর্বে ভাগীরথী 
তিনটি স্থানে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল । প্রথমটি নয়নসুধে, দ্বিতীয়টি সৃতিতে 
এবং তৃতীয়টি গিড়িয়াতে ৷ কিন্তু বর্তমানে সে চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। 
মুর্শিদাবাদের সুতির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জাজ গঙ্গার গর্ভের চলে গেছে। 

গঙ্গার জলকে সঠিক উপারে ব্যবহার করার Gay এবং 
কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার জন্য ফারাক্কা ব্যারেজ নিমাণি করা 
হয়েছে। ১৯৬২ সালে ডঃ হেনসনের পরিকল্পনায় এই ব্যারেজের নিমণি 
কাজ শুরু হয় আর শেষ হয় ১৯৭১ সালে | আরও চারবছর লেগেছিল 
ফিডার ক্যানেলটি কাটতে ৷ এই ফারাক্কা ব্যারেজে গঙ্গার জলকে আটকে 
রাখা সম্ভব হয্নেছে এবং প্রয়োজন মত তা বাংলাদেশকে দিতে সমৰ্থ 
হয়েছে। 

আমরা জানি নদী এ কূল ভাঙে তো ও কূল গড়ে) গঙ্গাও 
কোথাও ভেঙে চলেছে তো কোথাও গড়ে চলেছে। তবে মালদহ 
জেলার পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার ভাঙন সবচেয়ে ব্যাপক । ভূতনী থেকে 
ফারাকা হয়ে জলঙ্গী পর্যন্ত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলে গঙ্গার ভাঙন দুধরণের। 
ফারাক্কার উজানে মালদহ জেলার ভাঙন চলেছে বাম পাড়ের আর 
ব্যারেজের নীচে মুর্শিদাবাদ জেলার ডান পাড়ে | ১৯৭১ সালে ব্যারেজ 
থাকে। প্রথমতঃ নদীর স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নদীতে পলি 
বৃদ্ধি Mire: ব্যারেজের উপরদিকে বা উজানে বয়ে যাওয়া উদ্বৃত্ত 
জলরাশিতে বাঁধ নির্মাণ যার ফল হল ভাগুল। ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরী 





হওয়ায় গঙ্গার বক্ষে প্রতি বছর কয়েক কোটি টন পলি সঞ্চিত হচ্ছে। 
ফলে জলস্ফীতিতে নদী ক্রমাগত চওড়া হতে OF করেছে। OF 
হয়েছে SIA | আজ যেখানে বাজার, স্কুল, বসতবাড়ি রয়েছে কাল 
সেখানে শুধু জল আর জল | সেখানে যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল, সভ্যতা 
ছিল তা বোঝা অসম্ভব। এই ভাঙন পীড়িত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের 
চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গঙ্গা। আজ তারা নিজের ভিটেমাটি-টুকু 
হারিয়ে সহায় সম্বলহীন। তারা ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেতে 
অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। 

সাম্প্রতিক একটি তথ্যে জানা গেছে ফারাক্কা ব্যারেজের 
একটি গেট পলির চাপে ভেঙে বেরিয়ে গেছে। এর থেকে বোঝা যায় 
যে. শুরুর সময় থেকে যে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল অ গ্ৰহণ করা হয়নি 
এবং যা ডেকে আনছে ছবিব্যতের অবশ্যন্তাবী সর্বনাশকে। বৰ্তমানে 
গঙ্গা যে রূপ নিয়েছে তাতে আগামী দিনে হয়তো সে অন্য খাতে বইবে 
যার ফলস্বরূপ মালদহ জেলার বেশ কিছু অংশ নদীর গৰ্ভে বিলীন 


হয়ে যেতে পারে এবং কল্পনা করা হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজের গুরুত্ব দিন 
দিন হাস পাবে অথ গঙ্গা অন্য খাতে বই বে এই ব্যারেজ জলশূণ্য হয়ে 
পড়বে। 

গঙ্গা ভাঙনের সম্ভাব্য প্রতিরোধের উপায় হিসাবে ১৯৭৮ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্ৰীতম সিং কমিটি গঠিত 
হয়েছিল। ভাঙন নিয়ন্ত্রণের বিপুল ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিটি 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাঁধ দেওার পরিকল্পনা নিয়েছিল আজও বাস্তবে 
তা সম্ভব হয়নি । এ ছাড়াও মালদহের বর্তমান চিত্ৰ যা বলে, তাতে 
দেখা যাচ্ছে যে কোন বাঁধ বা পাড়ই গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধে যথেষ্ট 
নয়। গত কয়েক বছরে কত গোল টেবিল বৈঠক হয়ে গেলো । জানি না 
এই আলোচনার শেষ কোথায়, ভবিষ্যতে এই ভাঙন রোধ করে 
মালদহ জেলার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব কিনা -- তা আমি কেন, 
সকলের কাছেই জিজ্ঞাস্য। 








১৭৫৭ স্ত্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন বৃদ্ধ Da area মুর্শিদাবাদের 
সিংহাসনে বসলেন লর্ড ক্লাইভের নির্দেশে। কিন্তু ক্লাইভ প্রভুর এই 
‘বুড়ো গাধাঠটি খুব বেশীদিন নিজের অবস্থানে অটল থাকতে পারলেন 
না। বড়যন্ত্র শুরু করেছিল জামাই fa কাশিম আলি খাঁ। শ্বশুরের 
বিরুদ্ধে জামাই এর বড়বন্ত্রে আড়কাঠির কাজ করলো বণিক ইংরেজ | 
সফল হলো ব্ীরকাশিমের উদ্দেশ্য । সিংহাসনের দখল পেয়ে গেল 
সে! কিন্তু সিংহাসনে বসার দিন থেকেই ইংরেজের সঙ্গে শুর হলো 
তার মন কবাকবি। মেদিনীপুর বর্ধমান ও চট্টগ্রামের নবাব মীরকাশিষের 
ধৈৰ্য্য নষ্ট হতে সময় লাগলো না বেশী দিন। ইংরেজের সঙ্গে মন 
কবাকবিয় পরিণতি ঘটলো যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। ১৭৬৪ 'র যুদ্ধে হেরে 
গেল মীরকাশিম। আবার ডাক পড়লো আধপাগল নেশাখোর বুড়ো 
শ্রীরজাফরের। ধরে করে ইংরেজ তাকে বসিয়ে দিল মসনদে । কিন্তু 
অচিরকালের মধ্যেই খোদাতাল্লার প্রিয় হয়ে গেল CT) এবারে প্রচুর 
টাকা পয়সা ইংরেজকে ঘুষ দিয়ে সিংহাসন দখলের লড়াই এ নামলো 
নাজম- উদ্দৌল্লা’ । ক্কার্যসিদ্ধি হলো বেশ তাড়াতাড়িই। সিংহাসনে 
বসেই তার প্রথম কাজ হলো ব্যক্তিগত লোভ লালসা চরিতার্থ করা 
এবং তার জনা বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের উপর নানা রকম কর 
বসিয়ে শোষণ ও নিষতিনের মাত্রাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা | একদিকে 
বণিক ইংরেজের সাম্বাজ্যবিস্তার আরেকদিকে নিষতিনকারী নবাব _ 
এই দুই শাঁখের করাতের মধ্যে পড়ে বাংলার মানুবের প্রাণ তখন 
ওষ্ঠাগত। 

এমনি করেই ছ'টা বছর গড়ালো। এল ১৭৭০ ৷ শুরু হলো 
তীব্ৰ অনাবৃষ্টি। কুটিফাটা বাংলার মাঠঘাটে একফৌটা জলের জন্য 
বিপুল হাহাকার। শুন্য ফসলের গোলা খাঁ খাঁ করছে। চরম দুর্ভিক্ষে 
বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে স্বৃত্যর মিছিল। সুযোগ বুঝে দেওয়ান ইংরেজ 
বাড়িয়ে দিল রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া। ছিয়ান্তরের এই মন্বন্তরে মারা 


‘১ নাজমউঙ্গৌঘা হলো বীরজাফরের পুত্ৰ 


২ Re বন্দোপাধ্যায়ের 'গ্রাম বাংলাঃ উনিশ শতকের’ গ্ৰন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত 


তথ্য FRE) 
৩. অশোক (লেন জঁর 'বালোর অর্থনীতি বাজলীর উনিশ শতক গ্রন্থে এই শতাব্দীর 


অর্থনীতি করেছেন বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারু ভাবে ৷ 


৪৫ 


পড়লো এককোটি মানুষ! আধমরা বাংলাদেশের মানুষ এই প্রথম 
বুঝতে পারলো, কী উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে ইংরেজ পা রেখেছে ভারতের 
মাটিতে | এই নির্মমতাকে পাথেয় করেই ইতিহাস এগিয়ে চললো 
সামনের দিকে। 

ইংল্যান্ড থেকে একে একে এদেশের মাটিকে রক্তাক্ত করে 
তুলতে এলেন লর্ড হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ও য়োলেসলি প্রমুখ । শাসনের 
নামে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের উপর দিয়ে এরা বইয়ে দিলেন 
উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হলো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোযাগারে। নিদিষ্ট 
দিনে কোম্পানীর হাতে পূর্ণ রাজস্ব তুলে দিতে অপারগ হয়ে পড়লেন 
বাংলাদেশের জমিদার ও SAA । তাদের সম্পত্তি ক্রোক করে নিল 
সরকার | সঞ্চিত অর্থ পুঁজি করে নগর কলকাতায় পাড়ি জমালেন 
এই সব Sha ও ভূস্বাীরা । সঞ্চিত অর্থ লগ্নী করলেন জাহাজের 
শ্রেয়ার কিনে কিংবা নুনের ব্যবসায় । লাভও মন্দ হাতে লাগলো T | 
উপার্জিত অর্থ দিয়ে চললো বাবুগিরি। চললো - বাঈজী পোষার 
প্রতিযোগিতা ৷ বুলবুলির লড়াই ৷ কবিগানের আসরে আকষ্ঠ মদ্যপান 
করে বুঁদ হয়ে থাকা । শের রাত্তিরে ফিটন গাড়ি চেপে টলমল পায়ে ঘরে 
ফেরা। বন্ষিমের ভাষায় বাবু হয়ে উঠলেন এরাই । fags অবতার 
স্বরূপ । ১৯ শতকের আর্থসামাজিক পটভূমিতে এভাবেই ইতিহাসের 
ধারাবাহিক চলচ্ছবি ফুটে উঠেছে। * 


উনিশ শতকের সামাজিক ক্ষতণ্ডলি 


১৯ শতকের সামাজিক ক্ষতগুলি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে 
তৎকালীন হিন্দু সমাজপতিদের দায়বদ্ধতা অনেকটাই ৷ একটু পিছিয়ে 
গেলে দেখা যাবে, ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কি আক্রমনের সময় থেকেই 
এদেশের হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষার সঙ্কটে তটস্থ হয়ে পড়েছিল । দ্বাদশ 
থেকে অষ্টাদশ শতক পৰ্যন্ত তার রেশ কার্যকর থেকেছে। ভারতবর্ষে 
বহু হিন্দু ভ্রীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এই ধমশ্তির গ্রহন করেছিলেন। 
অষ্টাদশ শতকের শেব থেকে ১৯ শতকের শেব পৰ্যন্ত তার সঙ্গে যুক্ত 
হলো নাত্তিকতাবাদের প্রবল প্রতিপত্তি। ডিরোজিওকে কেন্দ্রে রেখে 
বাংলাদেশের যুবসমাজ যে না'স্তকতার ঝড় তুললেন বাংলাদেশের 
উপর দিয়ে, তাতেও অনেকটাই বিপন্ন বোধ করলেন এদেশের হিন্দু 
সমাজ। 

হিন্দুসমাজের এই বিপন্গতা সমাজপতিদের কপালে 
দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিল। উপায় অবশ্য বেরিয়ে গেল অচিরেই | 
হিন্দুধর্মের Srey নিয়ম কানুন আচার বিচার কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার 
করে এঁরা আত্মরক্ষার এবং অবশ্যই আব্মপ্রতিষ্ঠার পতাকাটি খুব উঁচু 
করে বাংলাদেশের মাটিতে পুঁতে দিতে চাইলেন ৷ আচার ও নিয়মনিষ্ঠার 
বাড়াবাড়ি যে শুধু পূজা অর্চনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো তাই নয়। 
এসবের অন্তর্ভুক্ত হলো বেশ কিছু সামাজিক প্রথা ও নিয়মকানুন। 
যেমন- ন্ৌৌরীদান প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বিধবাদের জন্য হাজারো 
নিয়মকানুন ইত্যাদি। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে বলা যেতে পারে। 

গৌরীদান প্রথা । শব্দটি শুনতে যত মনোহর, প্রথাটি তার 
চাইতে অনেক বেশি ভয়ংকর । কুলীন হিন্দু পিতাকে স্বীর কন্যার 
বিষাহ দিতে হবে আট বছর বয়স পেরিয়ে যাবার আগেই ৷ এই সামাঞ্জিক 
নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাকে সমাজচাত করা হবে। তার ধোপা-নাপিত 
বন্ধ। মুদি তাকে মাল দেবে না। হিন্দু সমাজপতিরা এই নিয়মের 





স্বপক্ষে নানা যুক্তি দিলেন ৷ পুরাণ ও শাস্ত্ৰ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 
হিমালয় তার একমাত্ৰ কন্যা উমাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন 
অকষ্টনবৰ্বের মধ্যেই | সুতরাং পৌরাণিক এই প্রথার প্রতি অশ্ৰদ্ধা প্রদর্শন 
করা যাবে না। ১৯ শতকের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বাধা থাকবেন এই 
নিয়ন প্রতিপালনে ৷ অপিচ কুলীন ঘরে পাত্ৰস্থ করার বিষয়ে কন্যার 
পিতাকে বাধ্যতামূলক ভাবে তৎপর হতে হবে। তাতে পাত্রের বয়স 
যাই হোক না কেন। কুলীন তো ! 

ফলে এই প্রথাকে cog করে তৈরী হলো আরেকটি 
বিবপ্রথা। বহুবিবাহ প্রথা। কুলীন অশীতিপর বৃদ্ধ একের পর এক 
মতো ছোটাছুটি শুরু করলেন অসহায় পিতা | অন্তর্জলি যাত্রায় শুইরে 
রাখা বৃদ্ধ সিঁদুর দান করছে — এমন বিষয় নিয়ে সাহিত্য যেমন রয়েছে 
তেমনি একালে তৈরী হয়েছে বেশ কিছু চলচ্চিত্রও। তথ্যপ্রমাণেরও 
অভাব নেই । দেখা গেল সিঁদুরদানের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেহত্যাগ 
করলেন বৃদ্ধ পাত্র। এ শ্মশানে বসেই ভেঙে দেওয়া হলো নাবালিকা 
সদ্য বধূর হাতের শাখা, মুছে সাদা করে দেওয়া হলো রাজ সিঁদুরের 
দাগ। নিৰ্মম সমাজ Gracies ঢেকুর তুললেন পরম মমতায় | সমাজ 
জন্ম দিল বালবিধবার। * 
একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগলো অজস্র নিয়ন কানুন ও আচারবিচারের 
মধ্যে দিয়ে। পূর্ণিনা একাদশীতে নির্জলা উপবাস পালন করা থেকে 
শুরু করে নিরামিষ আহার তার জন্য বাধ্যতামূলক করা হলো। কিন্তু 
শরীর ও মনের দিক থেকে যখন সাবালিকা হয়ে উঠলো পরিবারের 
এই পদনিসীনা বিধবা তখন লম্পট পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি বাঁচিয়ে 
জীবন যাপন করা তার পক্ষে হয়ে উঠলো GARA সমাজ ও পরিবারের 
পুরুব কর্তৃক দেহজ মিলনের শিকার হলো এদের মধ্যে কেউ কেউ। 
প্ৰমাণ রয়েছে , এই সব বিধবাদের মধ্যে অনেকেই গর্ভবতী হয়ে 
পড়লেন | পরিবার এবং সমাজের পুরুষ প্রতিনিধিরাই আবার বিপথ গামী 
এই সব বিধবাদের কুলটা অপবাদ দিয়ে সমাজ থেকে বের করে দিল। 
অতঃপর এদের ঠাই হলো বর্লাজপথের অদূরে কোনো নিবিদ্ধপল্লীতে। 
পতিতাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর 
কোনো গত্যন্তর রইল না এই সব বিধবাদের কাছে । ফলে উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি থেকে পতিতাবৃত্তিতে যুক্ত হওয়া নারীর সংখ্যা 
বেড়ে গেল অনেকটাই ৷ 

সমাজ্পতিরা সমাজের এই অবক্ষয়ের দিকটা নিয়ে নতুন 
করে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। নিয়মকানুলের কিছু পরিবর্তন আনা 
হলো। প্রচার করা হলো, স্বামীর মৃত্যুর পর বধূর চিতারোহন অপরিহার্য। 
চিতায় আত্মাহৃতি দিয়েই তাকে প্রমাণ করতে হবে সে সতী। অসংখ্য 
নাবালিকা বধূকে, অনিচ্ছা সত্বেও মৃতস্বামীর জ্বলন্ত চিতায় aire 
করা হলো। ঢাক ঢোল কাঁসরের bel নিনাদে কোথায় যেন হারিয়ে 
গেল নাবালিকার বুক ফাটা আর্তনাদ। আসলে এই সতীদাহ প্রথা চালু 
হবার পেছনে ছিল একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কারণ। মৃত স্বামীর 
উন্তরাধিকারীকে যদি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এ 
সম্পত্তি দখলের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই বিশেষ 
অভিসন্ধিকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্যই সতীদাহের মতো একটি 
জঘন্য প্রথা তৈরী করা হলো। 


৪. সম্বাদ কৌমুদী, বঙ্গদৃত, জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার ofan ইত্যাদি পত্রিকায় এ নিয়ে 
বিস্তর লেখা আছে। 


৪৬ 


.সানাজিক্ত নিয়ম অনুসারে প্রৌঢ় পুরুষ স্বানী ona 
অত্যাচার চালাচ্ছে নাবালিকা বধূর উপর, কারণ স্বায়ী হিসেবে তার 
পূর্ণ অধিকার রয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হবার। ফলে 
একটি নাবালিকার কাছে এটা বলপূৰ্বক পাশবিক ধর্ষণ ছাড়া আর কিছু 
নয়। নাবালিকা বধৃদের অসহায় এই আর্তনাদ উনিশ শতকের 
অন্ধকারকে যে অনেকটাই গাঢ়তর করে তুলেছিল, সে কথা বলাই 
বাহুল্য। 

১৯ শতকের সমাজে ভীষণ ভাবে প্রচলিত হচ্ছে পণ প্রথা। 
কুলীন স্বামী তার বিবাহের কুলজি মিলিয়ে সারা বছর ধরে ঘুরে ঘুরে 
অশুন্তি শ্বশুরবাড়িতে সংগ্রহ করছে নানা উপঢৌকন | এই শতকের 
নানা তথ্য থেকে এমন প্রমান পাওয়া গেছে। বিবাহের সময় তো 
বটেই, পরেও এই পণ সংগ্রহের কাজটা চলছে ধারাবাহিক STA | 
উনিশ শতকে সৃষ্ট এই ভয়ংকর প্রথা আজও সমাজ থেকে নিৰ্মূল করা 
সম্ভব হয় নি। সেদিনের স্বামী পণ না পেলে বধূকে ত্যাগ করতো, আর 
আজ বধৃহত্যা ঘটছে — এইটুকুই যা ফারাক ৷ 

এই শতকেই খুব বেশী করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সুরাপানের 
প্রবণতা । এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সমাজের দু'টি Wa থেকে | 
এক বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং দুই নব্য শিক্ষার শিক্ষিত নাভিকতায় 
বিশ্বাসী যুবকদের মধ্যে । তাছাড়া মদ্যপান চলছে শিক্ষিত বৃদ্ধিভীবী 
শ্রেণীর নধ্যেও ছ'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বন্কিমচন্দ্ৰকে 
একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল- মদ্যপান করেন কেন? উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন -- "জীবনের অনেক দুর্বলতা জয় করেছি। একটি ই পারি 
নি, সেটি মদের প্রতি আসক্তি | আরেকটি ঘটনা । নবীনচন্দ্র সেন তখন 
রানাঘাটের মহকুমা শাসক | রবীন্দ্রনাথ এসেছেন নবীন সেনের বাড়িতে 
অতিথি হয়ে, সাহিত্য আলোচনা করতে | নানা আলাপ আলোচনার 
পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন _ আসুন রবিবাবু একটু সুরাদেবীর 
আরাধনা করা যাক" | পিতা তার সন্তানের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছেন 
এমন দৃষ্টান্তও মিলবে এই ১৯ শতকের ইতিহাসে | রাজলারায়ণ বসু, 
মধুসূদন দত্ত এবং গৌর দাস বসাক এরা তিনজনই পিতার সঙ্গে বসে 
মদ্যপান করছেন, সে প্রমান রয়েছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘সে কাল 
ও একাল’ গ্ৰন্থে লিখছেন — “এক পেয়ালা মদ্যপান করা মানেই একটি 
কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া।' যাই হোক, এই সদ্যপানের অভ্যাসে 
অকালে প্রাণ দিচ্ছে ১৯ শতকের বিশিষ্ট মেধাবী যুবকেরা । যেমন, 
হরিশ মুখোপাধ্যায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র প্রমুখ। 

উপরস্ত, উনিশ শতকের ‘সমাজে তৈরী হচ্ছে আরো 
কয়েকটি বিশেষ ক্ষতস্থান। খুব সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, 

O মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটছে যত্রতত্র। 

O নাচগানের আসর বসিরে চুড়ান্ত বেলেল্লাপনা করছে 
বাবুসম্প্রণায়। 

O রমরনিয়ে বেড়ে উঠছে পতিতালয়ের সংখ্যা | 

O কবিগান, খেউড় গানে মেতে উঠছে বাঙলী। 

0 সুস্থ সংস্কৃতি তৈরীর কোনো পরিবেশই গড়ে উঠছে না 


OT | 


নানা সামাজিক আন্দোলন ও সাহিত্য q 
সমাজ ও সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে ১৯ শতকটিকেই বেছে নেবার 
ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ গুলি হলো, 
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১. এই শতকের গোড়াতেই মুদ্রণবন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা 
বাংলা সাহিত্য প্রসারের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় ভূমিকা নিল। 

২. পয়ার-বত্ৰিপদী-লাচাড়ী ছন্দের বাঁধন থেকে বাংলা 
সাহিত্যের মুক্তি ঘটছে এই শতকেই। গদ্যমাধ্যমে ভাবপ্রকাশের নতুন 
ধারা শুরু হচ্ছে এখান CATS | 

৩. গদাভাষাকে যে প্রতিবাদের ভাবা করে তোলা যায়, 
গদ্যভাষার মাধ্যমে যে মলের ভাষাকে অনেক বেশী করে পরিস্ফৃট 
করে তোলা যায়, ১৯ শতকে তার সুত্রপাত ঘটছে। 

৪. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পদা মাধ্যমের পাশাপাশি 
গদ্যমাধ্যম আসার ফলে দেশবিদেশের সাহিত্যের অনুকরণে SSS 
বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখা তৈরী হচ্ছে। 

৫. এই শতকেই গদ্যভাবাকে আশ্ৰয় করে প্রতিবাদের কথা, 
মতো প্রতিভাধর বুগপুরুবেরা। 
তবুও ১৯ শতকের প্রতিটি সাহিত্যকর্ম আমাদের এ আলোচনার বিষয় 
নয়। আমরা এখানে শুধু সেই সাহিত্যকর্ম গুলির কথাই বলতে চাই, 
বেগুলি তৈরী হয়েছিল নানা সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। 
পাশাপাশি থাকবে এমন কিছু সাহিত্য সৃষ্টির বিশ্লেষণ, যেখানে ১৯ 
শতকের সমাজ সম্পর্কে লেখকের স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। ৫ 


সতীদাহ এবং রামমোহন 


বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি বা শিল্পলস সৃজনের অভিপ্রায়ে 
রামমোহন লেখার কাজে হাত দেন নি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা হিন্দু 
ধর্মের নানা কুসংস্কার রামমোহনকে পীড়িত করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের 
মূলে সজোরে আঘাত হানার জন্যই প্রথমে রামমোহন শাস্ত্ৰ গ্ৰন্থাদিকে 
বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। সর্বসাধারণকে শাস্ত্রের ভিতরকার 
কথাশুলিকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। 
সব মানুষের জান্য সাহিত্য -- এই মৌলিক চিন্তাকে পাথেয় করেই 
রামমোহনের সাহিত্য জগতে পা ফেলা | এইভাবেই সতীদাহ নামক 
সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন তিনি। লিখলেন ,সহমরণ 
বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮-১৮১৯), সহমরণ বিবয়ক 
(১৮২৩), গোস্বামীর সহিত বিচার বেদান্ত গ্রন্থ , বেদান্ত সার, উপনিধদের 
অনুবাদ , উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার , কবিত্রাকারের 
সহিত বিচার 1 এই প্রতিটি গ্রন্থেই উপস্থাপিত হয়েছে শাস্ত্রের 
যুগোপযোগী ব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তির বাণী। 


১৯শতকেয় শিক্ষা আন্দোলন £ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর 
১৯ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল 
দু'টি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা। একটি হলো, পাঠশালাকেন্দ্ৰিক শিক্ষা বা 
টোল-চতুষ্পাঠীর পড়াশুনা এবং দ্বিতীয়টি মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা। 
টোল চতুষ্পাহীতে পড়ানো হোত রসশাস্ত্র অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি। 
অন্যদিকে আরবি- ফারসি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল মক্তব ও 
মান্রাসাগুলিতে। এই সময় অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই (হিন্দু- 


আুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই) আরবি-কারসি শিক্ষা করতো মক্তব ও 


৫. Rapes চক্রবর্তীর লেখা তিন সংক্কারক' গ্রন্থটি পড়লে এই সময়ের 
৬. পয়মেশ আচাৰ্মের লেখা “বালী ভম্‌লোকেয় শিক্ষা চিন্তা' উনিশ শতক 
বাছে এ বিষয়ে পুলাঙ্গি তথ্য দেওয়া আছে। 

* ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ র মধ্যে মোট সতী হয় ৫, ৪২৫ জন। 
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HAATI | কারণ ফারসিই ছিল তখনকার রাজভাবা | জীবিকার ভাষা 
তো বটেই। রামমোহনও আরবি-ফারসি শিখেছিলেন প্রথম দিকে। 
কিন্তু পরে তাঁকে ইংরেজি শিখতে হয়েছে ব্যবসা ও জীবিকার কারণে | 
ইংরেজ শাসকের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন বজায় রাখতে গেলে ইংরেজি 
ছাড়া অসুবিধে - এই তাগিদ থেকেই রামমোহনের ইংরেজি শেখা। 
ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী বাজলীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তুলবে _ এমন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রচলন ঘটাতে চায় নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কম খরচে কী 
করে এদেশের বৃহৎসংখ্যক বাজলীকে কাজভচালানো গোছের ইংরেজি 
শেখালো যায় অর ব্যবস্থা করা । কারণ প্রশাসন চালানোর জন্য সবচাইতে 
বেশী যাদের প্ৰয়োজন তারা হলো সরকারী করণিক ৷ অবশ্য সরকারী 
ইংরেজি শেখানোর sree শুরু হয়েছে। দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের 
কথা বলছি - শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৫) এবং হিন্দু কলেজ্জ (১৮১৭ ৷ 
ইংরেজ যেমন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চেয়েছে উদ্দেশ্যমূলক 
ভাবে, তেমনি এ দেশের এতিহ্যানুসারী শিক্ষার প্রতিও কিছুটা যত্রশীল্তা 
দেখিয়েছে তারা । কাশী সংস্কৃত কলেজের মতো কলকাতাতেও সংস্কৃত 
কলেজ তৈরী করছে তারা । ইংরেজের এই দ্বিতীয় প্রয়াসকে সমর্থন 
জানাতে পারেন নি রাজন রামমোহন রায় | তিনি মনে করছেন, বেদান্ত, 
নয়, কারণ তাতে বাণ্জলীকে নবজাগরণের আলো থেকে দৃরবর্তী করে 
দেওয়া হবে। 
ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্তমান পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। এর 
জন্য অবশ্যই উপযুক্ত গবেষণাগার তৈরী করতে হবে। প্রয়োজন উপযুক্ত 
শিক্ষকও। আর চাই ইংরেন্ডি ভাষা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
রামমোহনের এই মৌলিক চিন্তাশুলি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন 
পায় নি। রামমোহনের প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে ইংরেজ সরকার 
১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ এই দশ বছরের মধ্যে কাশীতে প্রতিষ্ঠা করলেন 
হলো। 

১৮৩৫ সালে মেকলে সুপারিশ" শিক্ষানুরাগী মহলে 
আলোড়ণ তুললো | ষেকলে চাইলেন, 

“আমার শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমি তৎপর । 
এজন্য ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ভাষাগত ব্যবযান 
তৈরী করতেই হবে।' 

১৮৪২ সালে ব্ৰিটিশ ডেসপ্যাচে' মেকলের চুইয়ে পড়া 
শিক্ষানীতি'র বিরুদ্ধতা করে রামমোহনের মতকেই প্রাধান্য দেবার 
চেষ্টা হলো। 

ততদিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হযে গেছে। এই 
করছেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির মত স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব নিচ্ছেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। 
সুনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরী করতে হবে। ভাষামাধ্যম সবসময়ই 
বাংলা হওয়া উচিত বাজালী পড়ুয়াদের জন্য | নিজে অনুবাদ কর্মে ব্রতী 
হয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে ইংরেজি থেকে, সংস্কৃত থেকে বাংলায় 
অনুবাদ করতে হয় © | তবে বিদ্যাসাগর এও চেয়েছিলেন, 

ক) ইংরেজি তাব! ও সাহিত্য শিক্ষার প্রতি জোর দিতে হবে। 





v) ইংবেজির পাশাপাশি খুব ভালো করে অধিগত করতে হবে 
মাতৃভোষা । 
গ) এই সুহ্ৰ্তে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য বাভালীপারকের 
হাতে তুলে দিতে হবে । 
ঘ) পাশ্চাত্য জ্ঞান বিল্ঞান সম্পর্কে SR অর্জনের ভ্ৰল্য ইংরেজি 
ভাষার উপর দখল অর্জন করতে হবে। 
ঙ) যা কিছু অতিপ্রাকৃত, অসন্তব ও অবাস্তব তা পরিহার করতে 
হবে লেখ্যয়। 
বিনয় ঘোষের লেখা বিদ্যাসাগর ও বাজলীসমাজ্ত' গ্রন্থে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিদ্যাসাগরের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে 
যুগোপযোগী শিক্ষা, তার পাঠক্রম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা 
তৈরী হাচ্ছে। 
বাংলাদেশের নব্য পড়ুয়াদের কথা ভেবে ইতিমধ্যেই 
রামমোহন একাধিক গ্ৰন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন গৌড়ীয় ব্যাকরণ, 
ব্ৰহ্মসঙ্গীত, সম্বাদ কৌমুদী ইত্যাদি | যদিও এর আগেই হ্যালহেড এবং 
কেরী সাহেব ফোর্টউইলিয়াম কলেজ থেকে দু'খানি বাংলা ব্যাকরণ 
প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহন সে বইদু'টির উপর পরিপূর্ণ আস্থা 
TE পারেন নি। এ দেশের বাজলী ছেলেরা যাতে বিশুদ্ধ বাংলা 
ভাষা শিখতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে গিয়েই রামমোহনকে 
কলম ধরতে হয়েছিল কফোর্টউইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের মতো 
গালগল্প লিখে রামমোহন এদেশের বাজলীকে অপুটু বাংলা ভাবার 
জ্ঞান বিতরণ করতে চান নি। রামমোহনের লেখায় এল যুক্তি, তর্ক 
এবং চিন্তার সহজ গতিময়তা | আধুনিক মনের জটিলতাকে তুলে ধরতে 
হলে আধুনিক ভাবাবাহ্‌ন প্রয়োজন। আর সেই ভাবাবাহন হল গদ্ম। 
১৯ শতকের শিক্ষার অঙ্গনে রামমোহনের এই বিশ্লেষণ উত্তরকালের 
কাছে পাবেয় হয়েছে। 
বালী শিক্ষার্থীকে বাংলাভাবার সমৃদ্ধশালী করে তোলার 
তাগিদ থেকেই বিদ্যাসাগর পা রাখলেন উনিশ শতকের 
শিক্ষাপরিনন্ডলে । নানা সাহিত্যের, বিশেষ করে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং 
হিন্দী সাহিত্যের formative flavour কে বিদ্যাসাগর অবিকৃত 
ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন বাংলা ভাষায় । মূলত তিনটি পদ্ধতিতে 
তিনি সাহিত্রাক্ষেত্রকে কর্বণের উপযোগী করে তুললেন ৷ 
১. নিজস্ব Saran _ সমালোচনা সাহিত্যের জন্ম দিচ্ছেন তিনি। 
আনছেন তুলনামুলক সমালোচনা পদ্ধতি। 'সংস্কৃতভাবা ও সাহিত্য 
বিবয়ক প্রস্তাব’ নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের এই মৌলিক চিন্তার সাক্ষর রয়েছে। 
২. অনুবাদ কৰ্ম -- সংস্কৃত, ইংরেজি এবং হিন্দী - তিনটি origin 
কেই তিনি আত্মস্থ করেছেন এবং তার formative flavour কে 
USA রেখে বাংলার অনুবাদ করছেল। কালিদাস কে অনুবাদ করে 
আর হিন্দী বৈতাল পচ্চিশী থেকে অনুদিত হচ্ছে বেতাল পঞ্চবিংশতি। 
হিন্দীকে আগাহী দিনে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার অভিপ্রায়েই তিনি 
হিন্দী থেকে অনুবাদ করে ছিলেন — এমন অনুমান কেউ কেউ করেছেন। 
৩. ভাষাগত কাঠামো নিষণি — বর্ণপরিচয় নির্মিতির একটা 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করলেন | first learner দের 
কীভাবে ধাপে ধাপে বাংলা ভাষা সম্পর্কে অবগত করানো যায় তা 
ভেরেছেন বিদ্যাসাগর | শুভ-অসশু'ভ বিষয়টিকে ভাবাশিক্ষারি সমান্তরালে 
এনেছেন তিনি । গোপাল সুবোধ বালক কিংবা মাসীর কান কাটার গল্প 
এনে শুভ অশুভ বিবরটি বোঝাতে চেয়েছেন | পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা 
তৈরী করতে চেয়েছেন এই বর্পপরিচয়ের মধ্যে দিয়েই। 


৪৮ 


বন্ধিন তার দেবীচৌধুরাণী উপনাসে অনুশীলন SG প্রসঙ্গে 
সমকালীন স্ত্রী শিক্ষা সম্পৰ্কে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেল। 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে সানী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন পাশ্চাতোর 
কতটুকু আমাদের শিক্ষার বিষয় হয়ে উঠতে পারে | 


সুরাপান বিরোধী আন্দোলন ও সাহিত্য 

অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুক, এই 
সময়ের কাল্চার বলতে বোঝাতো বাবুকাল্চার | এই “বাবুকাল্চার' 
নিয়ে এবং এই সময়ের বাবুদের সুরাসন্তি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্ৰ কটাক্ষ করে 
লিখেছেন তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে । প্রিয়নাথ পালিত তাঁর * টাইটেল দর্পন" 
পত্রিকার লিখেছেন — বেশ্যাবাড়ি ছড়ি ঘড়ি ..... দিন রাত ভাসে লাল 
SAA | আসলে এই সনয়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা ইংরেজের 
সবটুকুকেই অবিকল ভাবে নকল করতে চাইল। মদ্যপান তার নধ্যে 
একটি অন্যতম অনুকরণের বিষয়। মদ্যপানের প্রতি অনুকরণশীলতা 
এবং আসক্তি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো অসংখ্য বাজলী মেধাবী 
যুবকের মধ্যে। এই তালিকা থেকে বাদ গেলেন না প্রায় কেউই _ 
হরিশ মুখোপাধ্যায়, যিনি “হিন্দু পেট্টিয়ট' পত্রিকা চালাতেন, সারারাত 
নিৰ্জলা মদ্যপান করতেন, শেষও হয়ে গেলেন অকালে । কিশোরী চাদ 
মিত্র _ ইনি একসময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কে এদেশে চাকরী দিয়ে 
সাহায্য করেছিলেন ৷ ইনিও মারা গেলেন অকালে । সুক্লাপানে কমবেশী 
আসক্তি লক্ষ্য করা গেল রাডলারায়ণ বসু, মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস 
বসাক, কালীপ্রসন্গ সিংহ, দ্বারকানাথ মিত্র, রামমোহন রায়, এমনকি 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও | নবীন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
রবীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি। 

* ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি * নামে ১৮৪৪ সালে একটি 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। এরাই প্রথম ইংরেজ সরকারের কাছে 
মদ্যপানের এই বিবমরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো । সরকারও 
এতদিন ব্যাপারটা লিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি । ক্যালকাটা মিশনারিজ' 
এর সদস্যরা প্রসঙ্গটি পার্লামেন্টে উথ্থাপন করলেন। বললেন, ই্টইন্ডিয়া 
কোম্পানীকে যাতে আর ভারতশাসনের দায়িত্ব না দেওয়া হয় । কারণ 
এরা বাংলা দেশের সর্বত্র যথেচ্ছ মাদকদ্রব্য বিক্রি করছে এবং তাতে 
উচ্ছলে যেতে বসেছে এদেশের যুবসম্প্রদায়। 

১৮৫৬ সালে প্রথম তৈরী হলো 'সুরাপান নিবারণী সভা" 
রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে এটি তৈরী হলেও এই সংগঠন ফলপ্রসূ 
হলো না। এরপর এগিয়ে এলেন গ্যারীচরণ সরকার। প্রেসিডেন্সী 
কলেজের প্রথম বাজলী অধ্যাপক বিলি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য 
পড়াতেন। ১৮৬৩ সালের ১৫ই নভেম্বর ইনি একটি সভা ডেকে আবার 
নতুন করে গড়ে তুললেন “সুরাপান নিবারণী সভা'। ৬৩ র নভেম্বর 
থেকে "৬৪ র জুলাই এর মধ্যে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭২টি 
সভা স্থাপিত হলো | পানিহাটি সোদপুর থেকে শুরু করে ঢাকা বরিশাল 
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই সভার শাখা প্রশাখা। সদসাসংখ্যা দাঁড়ালো 
৩০০০। প্যারীচরণের পাশে এসে দাঁড়ালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
শন্তুনাথ পন্ডিত, রাজেন্্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন 
এবং জেমস AS | 

এই সময়ে ৪টি পত্রিকা বেরিয়েছিল মদ্যপানের কুফল 
প্রচার করে। তিনটি বাংলা ও একটি ইংরেজি । ইংরেজি পত্রিকাটির 
লাম ছিল ‘ওয়েল উইশার”। সম্পাদক প্যারীচরণ স্বয়ং। ইনি একটি 
বাংলা পত্রিকাও বার করেছিলেন ১৮৬৮ তে। নাম ছিল হিতোসাধক। 
পত্রিকা বেরোলো “মদনা গরল'। সম্পাদনা করলেন শিবনাথ শান্ত্ৰী। 


da 





১৮৭৬এ প্রতিষ্ঠিত "আশাদল' নামক একটি বুবসংগঠন পত্রিকা 
প্রকাশকরলো, নাম দিল ‘বিববৈরী'। এটি চারবছর ধরে চলেছিল। 
নন্দলাল সেন এবং প্রিয়নাথ নল্লিক এটি সম্পাদনা করেন | 
দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের অথানুকূল্যে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের 
সম্পাদনায় বেরোতো CA পত্ৰিকা | অক্ষয়কুমার দত্ত ‘সুরাপান' 
এবং 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রবন্ধে সুরাপানের 
অপকারিতা নিয়ে প্রায় ৫০ পাতা ধরে লেখেন। সুরাপান নিবারণী সভা 
ছোট ছোট প্যানপ্লেট বার করতো সুরাপানের বিরুদ্ধে | যেমন — ‘সুরাপান 
কি ভয়ংকর’ 'সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব’ ‘সুরার নেশা' ইত্যাদি। ১৮৮০ 
তে ভুবনেশ্বর মিত্র একটি অসাধারণ বাংলা বই লেখেন — ‘মদিরা'। 
লেখকের মত ছিল - সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়া এটা বন্ধ হবে না। 
সুরাপান নিয়ে এই সময় লেখা হয়েছে একধিক নক্সা 
জাতীয় রচনা এবং নাটক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 
‘কলিকাতা কমলালয়' এবং 'নববাধুবিলাস'। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখলেন 
* আলালের ঘরের দুলাল' এবং “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি 
উপায়।' কালীপ্রসন্গ সিংহ লিখেছেন 'হতুম প্যাঁচার নকৃসা'। মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের লেখা 'একেই কি বলে সভ্যতার কথা সকলেরই জানা। 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখছেন প্রফুল্ল বর মতো নাটক । এই প্রতিটি লেখাই 
১৯ শতকের একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। 


বিধবাবিবাহ. বহুবিবাহ ও বিদ্যাসাগর 

রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে সমাজ সংস্কার ও 
সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়েছিলেন ৷ তার জায়গায় বিদ্যাসাগর অনেকটাই 
আবেগাপ্লুত - ‘হা অবলাগণ, তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহন 
কর. বলিতে পারি না আবেগমধিত এই সমাজ সংস্কারকের হাত 
থেকে আমরা পেলাম, 

১. বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
(১ম খন্ড ১৮৫৫, ২য় খন্ড ১৮৫৫) ২. বহুবিবাহ রহিত হওয়া 
উচিত কিনা এতদ্বিবয়ক বিচার ৩. অতি অল্প হইল ৪. আবার 
অতি অল্প হইল ৫. ব্রজবিলাস 

গ্রন্থ প্রণয়নের পাশাপাশি বিদ্যাসাগর যুক্ত হলেন আরো কয়েকটি 
ভিন্ন ধরণের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে | যেমন, সুরাপান বিরোধী 
আন্দোলন, মহিলাদের জন্য অশ্লীলতা বিরোধী আন্দোলন, 
পতিতালয় বন্ধের জন্য আন্দোলন, পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন 
ইত্যাদি । যদিও আইনের সাহায্য নিয়েও বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ 
আন্দোলন ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে নি । আক্ষেপ করে বলেছিলেন 
প্রিয় বন্ধু দুশার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে — 'এদেশের মানুষ এত অসার 
অপদার্থ জানিলে বিধবাবিবাহ লইয়া আন্দোলন করিতাম না? ১৮৫৫ থেকে 
১৮৬৭ পর্যস্ত ১১ বছরে বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবার বিয়ে 
দিয়েছিলেন ও এজন্য তাঁর ব্যয় হয়েছিল ৮২ হাজার টাকা । এই 
সময় বিদ্যাসাগর আরেকটি উদ্যোগ নিলেন। বিবাহের জন্য পাত্রের 






lh বয়স ১৮ এবং পাত্রীর ১৪ ঠিক করা হলো আইনের সাহায্য নিয়ে । 
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মধ্যযুগের সুবিপুল সাহিত্য সম্ভার | ইংরেজ আগমনের সাথে সাথে 
০০০5 পুঁথি সংগ্রহের 
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কাজটি শুরু করেছেন। হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণে সবচাইতে কেশী 
উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন SEHR থেকে | ১৯ শতকের সাহিতাচচরি 
সূত্রপাত ঘটেছে শ্রীরামপুর মিশনে ৷ এই সংস্থা একটা ধারাবাহিকতার 
মধো দিয়ে সাহিত্য প্রকাশের দায়বদ্ধতা পালন করছে নিষ্ঠা সহকারে | 
খুব সুনিদিষ্টভাবে বলা যায় £ 
0 উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুর নিশন থেকে যেমন বাইবেল 
WER তেমনি প্রকাশ করছেন মহাভারত । কাশীদাসী 
মহাভারত | 
O পুথির style এ ছাপা হচ্ছে বৈষ্ণবীয় গ্ৰন্থ' নৱোত্তম বিলাস' 
[0] ১৮১৬ তে গঙ্গাকিশোর ডট্টাচার্য সচিত্র 'অন্রদামঙ্গল' ছৃপছেন 
O ১৮১৯ এ বেরোচ্ছে কবিকস্বনের 'চন্ভীমঙ্গল'। 
গোটা উনিশ শতক জুড়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে বটতলার বেসাতি। এটা 
হয়ত অন্ধকারের দিক। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের এই অভূতপূৰ্ব প্রয়াস দিয়েই 
তৈরী হচ্ছে বাজলী পাঠকের মল। বাবুকালচার থেকে সরে আসার 
তাগিদ অনুভূত হচ্ছে বাংলাদেশের নরম মাটিতে ৷ ব্রাধাকাস্তদেব, 
রাজ্স্দ্ৰলাল মিত্ৰ, হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী প্রমুখ দিকপাল সাহিত্য গবেষক ও 
সংগ্রাহকের আবির্ভাব ঘটছে। 
আর ঠিক এমনই পরিবর্তিত মননে আবির্ভূত হচ্ছেন 
ঈশ্বরগপ্তর মতো যুণসন্ধির কবি। কবি হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্ৰাচীন ও 
মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশের কাজটি শুরু 
করে দিরেছেন। ‘সংবাদ প্রভাকরে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 
সে সব জীবনী। খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় এটি । মাইকেল মধুসূদন দত্তের 
“মেঘনাদবধ" প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৬১ তে। বন্কিমের ‘দুৰ্গেশনন্দিনী' 
প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৬৫ তে। এই পরিস্থিতিতে মধুসূদন শ্রদ্ধা সহকারে 
অধাযুগের সাহিত্যচ্চা করছেন। প্রমান মিলবে তাঁর লেখা সনেট 
শুলিতে। 
শুধু মধুসূদন একাই নন, বক্ষিমচন্দ্ৰও মধ্যযুগের সাহিত্য 
নিয়ে বিস্তর ভাবনাচিন্তা করছেন তখন ৷ 
0 ofan বহিঃ প্রসঙ্গে জয়দেব অনুসৃত হচ্ছে। 
© Popular literature in Bengal (Vol IV) প্রবন্ধে ইংরেজি 
wu নিচ্ছেন বন্ধিম। 
0 ইংরেজি প্ৰবন্ধ Bengali Literature 
লেখা review করছেন বিনে | 
জৰ্জ ঠীয়ারসন ও HSTASAS এই সময়ে শুরু করছেন লোকসাহিত্য 
ও লোকভাবার চচাঁ। ভাবা ও উপভাষা নিয়ে গবেষণা করার জন্য 
গ্রীয়ারসন ঘুরে বেড়াচ্ছেন সমস্ত বাংলাদেশের আনাচকানাচ। ১৯ 
শতকে লোকসাহিতা নিল 
সাহিত্যবির্তক শুরু হচ্ছে তখন থেকে। বঙ্কিম গোষ্ঠীর 
সৱ ভিন বেন লাহি তা কন 22১25 
তুলনামূলক ও গবেযণাধর্মী লেখার কাজ শুক করছেন বলেন্দ নাথ 
ঠাকুর। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার কাজে হাত দিয়েছেন আচাৰ্য 
দীনেশ চন্দ্র সেন। লিখছেন — বঙ্গভাষা ও ARS) বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিবদ্‌ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্যানুরাগীর সক্রিয় প্রয়াসে। 
এই প্রতিটি ঘটনাই ১৯ শতকের বাজলী মননকে ধরে 
রেখেছে। পরাধীন বালী মননে এঁতিহ্য ও স্বাধীনতার set কী কী 
হলো। 


এ হরিমোহন মুখার্জীর 





স্বাধীনতার তাগিদ ও সাহিত্যসূজনে ১৯ শতক 
পরাধীনতার গ্রানিবোধ, বাবুকাল্চার, অবক্ষয়িত বালী 
জীবনচর্যার নানা দিকদিশান্ত যেমন এ আলোচনার বিষয়, তেমনি 
পরিস্থিতি বদলের ভাগিদও পরিলক্ষিত হয়েছে এই ১৯ শতকে। 
পাশ্চাত্য রেনেসীস আমাদের দেশে পরিনতি পেয়েছে শ্বপনিবেশিক 
১. খপনিবেশিক নবজাখারণকে সাহিত্য মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। 
২. পরাধীনতার যন্ত্ৰণা সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের উপলব্ধিকে জাগিয়ে 
তুলতে চাইলেন। 
৩. স্বাধীনতার কাছা জনমানসে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নিজেন। 
৪. লিরিক কবিতা আর দেশাস্মবোধক কবিতার সমান্তরাল ধারা চললো | 
৫. তৈরী হলো লীলদর্পনের মতো সামাজিক লাটিক। 
৬. ধর্ম শব্দটির যুক্তি নিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। * * 
৭. প্রবন্ধসাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব পরিবেশন করতে 
চাইলেন 


৮. পুরাণের নতুন ও যুগোপযোগী রূশায়ণ ঘটাতে চাইলেন সাহিত্যে । 

৯. একাধিক পত্র পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে গোটা বাংলাদেশকে একটি 

সুনিদিষ্ট মেরুকরণ করতে চাইলেন ৷ 
ইয়ংবেঙ্গলের নেতাদের মতো পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার আদর্শে নয়, 
সম্পূৰ্ণ দেশজ ভঙ্গিতে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁৱলেখার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার 
প্রিয় প্রেম/তার চেয়ে রত্ন নাই আর/ সুধাকরে কত সুধা দূর করে 
তৃজ্ঞাক্ষুযা/স্বদেশের শুভসমাচার ৷’ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেদিন ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদনার 

দায়িত্ব দিলেন অক্ষয়কুমার ware, সেদিন থেকেই তাঁর ভাবনার 
চারমহলা দখল করে নিল দেশ এবং দেশের মানুষ আর তাদের উন্লতি। 
স্কুলপাঠ্য নইলে কমবয়সী ছেলেদের শিক্ষা খণ্ডিত শিক্ষা হবে _ এই 
ইত্যাদি। ‘বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধ লিখে 
শিক্ষিত বাজলীর চেতনাকে মুক্ত আকাশে ডানা মেলবার সুযোগ করে 


দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার |” 
স্ত্ৰীশিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগর যখন উঠে পড়ে লাগছেন তখন 
তারাশঙ্কর Stay (১৮৫৮) দু'টি পুক্ডিকা লিখলেন। প্রথমটি 


“ভারতববীয় Ame বিদ্যাশিক্ষা' এবং দ্বিতীয়টি 'পম্থাবলী'। 
বাংলাদেশের ছ্যব্রদের এবং অবশ্যই ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তোলার জন্য কলম ধরেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় | লিখলেন, 
শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাবৃত্তসার, ROTS 
ইতিহাস, ক্ষেত্রতত্ব, রোমের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস ইত্যাদি। 
ইতিহাস সম্পর্কে যাতে বাংলাদেশের মানুষ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে 
পারে তার জন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। কারণ 
ইতিহাস ও এঁতিহ্য সম্পর্কে সুচেতনা না এলে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার 
স্পৃহা জাগিয়ে তোলা যাবে না _ এটা তিনি বুঝেছিলেন। পাশাপাশি 
হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করে লিখলেন ‘পুষ্পাঞ্জলি’ র 
মতো পুক্তিকা। এঁতিহাসিক উপন্যাস ও স্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
লিখে তিনি গালগন্গের মামুলি মজা থেকে বাজলীকে ভিন্নগামী করেন। 


৭. অঞ্জলি কাঞ্জিলালের লেখা “উনবিংশ শতাব্দীর বালা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম 
গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে। 

৮. পাঠ্যবই আরো লেখা অছে — আশিব খাস্তগীরের গবেষণা গ্ৰন্থ উনিশ 
শতকের বাংলা বই এ বিস্তৃত পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। 


to 


এইসময়ে হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্ৰ, ইয়ংবেঙ্গলের নেতা 
প্যায়ীচাঁদ মিত্ৰ শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রন্থাগার, কৃষিবিদা, অধ্যাস্মবিদ্যা 
ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনো করছেন। বাজলী ও ইংরেজ 
জন্য মাসিক পত্রিকা বের করছেন প্যারীচাঁদ। “আলালের ঘরের দুলাল’ 
লিখে সমাজের দুষ্ট ক্ষত শুলিকে চেতনার চৌমাথা থেকে অঙ্গুলী 
নির্দেশ করছেন তিনি। উপন্যাসের প্রায় সব ক'টি লক্ষণ ফুটে উঠছে 
তাঁর লেখায় । বঙ্কিম লিখেছেন, 

“তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিতোর ছারা বাঙ্গালাদেশকে উন্নত 

করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।' 
তরুণ বয়সে যে মানুষটি বিদ্যোতসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা 
ও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই তরুণ লেখক 
ফালীপ্রসম্ন সিংহ এই ১৯শে শতকের কলকাতাকেই করেছেন তাঁর 
সৃষ্টির ঘনিষ্ট সহোদর | হুতোম পাঁচার নক্সা লিখে তিনি নগর 
কলকাতার সেই দুষ্টক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করতে চাইলেন, যেগুলি 
থেকে বাঙালীর উত্তরণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সে কালের 
কলকাতার বদ সহবৎ পাণ্টানোর উদ্দেশ্যে তিনি হুতোমপ্যাঁচার নক্সায় 
ব্যবহার করলেন এক অভূতপূর্ব ঝাঁঝালো বাংলা ভাষা, 

“হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকিদে খাবার যত ফিকির আছে, 

গোঁসাইশিরি সকলের টেকা) 
এই শতকে ধৰ্মীয় উদারতার এক স্বতন্ত্র দিগস্ত যিনি খুলে দিয়েছিলেন, 
তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । উঠ ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা এবং 
ডিরোজিয়ানদের অতি আধুনিক চিন্তা ভাবনার মাঝামাঝি অবস্থান 
করে তিনি ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এর কাজে মন দিয়েছিলেন উদ্দেশ্য, 
ধর্ম বেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনচযরি জোর করে চেপে না বসে। 
সুনির্দিষ্ট এই ধৰ্মীয় আন্দোলনকে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন 
ব্ৰাহ্মধৰ্ম গ্রন্থ, আত্মতত্ত্বিদ্যা, ব্ৰাহ্মধৰ্মের মত ও বিশ্বাস, কলিকাতা 
ব্ৰাহ্মাযৰ্মের মত ও বিশ্বাস, কলিকাতা ব্ৰাহ্মসমাজের বত্ততা, ব্ৰাহ্ম্মধৰ্মের্ 
ব্যাখ্যান ইত্যাদি গ্রন্থ। 

১৯ শতকের বাজলীকে শিক্ষায়, চেতনার কয়েক ধাপ 
এগিয়ে লিয়ে যাবার কাজটি খুব নিষ্ঠা নিয়ে শুরু করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র এবং রাজনারায়ণ বসু। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্ৰহ’ 
এবং 'রহস্যসন্দর্ভ' নামের দু'টি বই সেদিনের শিক্ষিত বাজলীকে 
অনেকটাই নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল । রাজনারারণের ‘সেকাল ও 
একাল’ গ্রন্থটির কথা এত বেশী আলোচিত যে, সে সম্পর্কে অতিকথন 
অনাবশ্যক। 

এই শতকের তিনজন প্রতিভাধর যুগপুরুষ হলেন রক্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যার এবং নবীনচন্দ্র সেন। পদ্মিনী 
উপখ্যালের ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছেন, 

১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে একদা Sta সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে 
কোনো কোনো সভ্য বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতার 
শৃঙ্খলে বন্ধ থাকাতে তাহাদিগেব মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহন 
করেন নাই। 
এই উক্তির ভর্থসনা রঙ্গলালকে বিজ্ঞ করেছিল। রাজপুত এঁতিহ্য ও 
রাজপুতজাতির স্বাধীনতাস্পৃহা দেখিয়ে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে 
স্বাধীনতার অভিমুখে সমবেত করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতাহীলতায় 
জীবন কাটাতে চান নি কবি। দাসত্বশৃঙ্খলনুক্তিল্ল ডাক ধ্বনিত হয়েছে 
তাই পদ্মিনী উপাখ্যানের পাতায় পাতায়। 
১৯ শতকের জাতীয় কবি হয়ে ওঠার জন্য হেমচন্ত্রের 
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সামাজিক দাঘবদ্দতান্ে অনেকটাই মূলকারণ হিসেবে ধরা যায়। বীরবাছ 
কিংবা বৃত্ৰসংহ"পে যেমন কবির স্বদেশগ্রীতির পরিচয় রয়েছে তেমনি 
নিদর্শন মিলবে তাঁর লেখা গীতিকবিতাগুলির মধ্যেও। কবির স্বগত 
কণ USNS হয়েছে এইভাবে £ 

যে ভারতে Sage সমর কৌশল/ দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল/সে 

EATE আনা হেন কাপুরুধদল আজি জনমিয়া ধরা করে EATER | 
স্বীয় কাব্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেন ‘আমার জীবন' শীর্ষক 

'এ স্বদেশপ্রেন অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, এবং যশোরে 

শিশিরবাবুর সস্পোর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্ষিত হইতে খাকে।' 
স্বদেশপ্রেমের এই লালন ও বর্ধন থেকেই সৃষ্টি হলো ১৯ শতকের 
উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ — পলাশীর যুদ্ধ । 
১৯ শতক বীরযুগকে সামনে রেবেই কাব্যসৃষ্টিতে মগ্ন হয়েছে সবচাইতে 
বেশী। চতুৰ্দশপদী কবিতাবলী লিখে মধুসূদন স্বদেশপ্রেমের যে 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তারই ফলশ্ৰুতি হিসেবে ধরা বায় 
মেঘনাদবধ কাব্যকে ৷ মধুসূদনের রাবণ যখন বলে, 

‘জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ভরে মরিতে 2 
কিংবা চিত্রঙ্গদা যখন রাবণকে বলেছে, 

দেশবৈরী নাশে যে সমরে,/ শুভক্ষণে জন্ম তাৱ;ধন্য বলে 

নানি/হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী । 
তখন পরাধীন বাঙালী মেরুদন্ড ae করে দাঁড়ানোর মতো অক্সিজেন 
সংগ্রহ করে নেয় এই লাইনগুলির মধ্যে দিয়ে | মেঘনাদ হয়ে উঠেছেন 
মধুসুদনের মানসপুত্র। মেঘনাদের সাহায্যেই স্বাধীনতার বার্তা বাঙালীর 
কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কবি ৷ 

১৯ শতকে সৃষ্ট নাটকণুলির মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই 
নাট্যকারের সামাজিক দায়বন্ধতার দিকটি । প্রথম যে নাটকটির কথা 
বলবো সেটি ‘নীলদর্পণ’। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। ন্যাশনাল থিয়েটারে 
যেদিন নীলদর্শনের অভিনয় দেখলো বাঙালী দর্শক, সেদিনই সে বুঝে 
গিয়েছিল, নাটক অবিমিশ্র বিনোদনের জন্য নয়। নাটক জনশিক্ষা ও 
গণচেতনার প্রচার ও প্রসারের জন্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে । ‘নীলসৰ্পণ’ এর 
কথা বললেই পাশাপাশি উঠে আসবে মধুসূদনের লেখা দুটি 
উল্লেখযোগ্য প্রহসনের কথা — একেই কি বলে সভ্যঅ এবং বুড় শালিকের 
ঘাঁড়ে রো। একদিকে উপ্র-হিন্দ্ত্ববাদ আরেকদিকে ডিরোজিরানদের 
বেলেল্লাপনা বাজ্জলী সমাজকে যে ক্রমশ পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, 
এটা মধুসুদনকে পীড়া দিয়েছিল। সামাজিক এই অসঙ্গতি থেকে 
Tema উত্তরণ ঘটানোর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই মধুসূদন 
সাহিত্যক্ষেত্রে পা রেখেছিলেন নিভীকিভাবে। 
শুধু নাটক নয়, ১৯ শতকে সৃষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যেও 

আমরা লক্ষ্য করেছি লেখকের মৌলিক মননের নিদৰ্শন। পরাধীনতা 
থেকে উত্তরণের পথ অন্বেবণ, সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে নির্মূল করা, 
শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নিষণি ইত্যাদি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ও 
সময়োপযোগী বিষয়কে উপন্যাসের সঙ্গে লগ করেছেন এই শতকের 
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জাগিয়ে দিল।' বাজ্জলীর চারিত্রিক দূর্বলতা এবং হিন্দু শর্তির 


৫১ 


পরিকল্পনাহীন দেশাত্মবোধ ফুটিয়ে তোলার জন্যই ‘মৃপালিনী’ লেখার 
কাজে হাত দিয়েছিলেন বঙ্কিম। ১৯ শতকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে যে সব বায়বীয় উচ্ছাস তৈরী হয়েছিল তার বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিবাদের স্মারক হিসেবে মুণালিনীকে উপস্থিত করলেন ুপন্যাসিক। 
উপন্যাসের মাধবাচার্ধ তাই গপনা করে দেখেছে -- 
যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক বঙ্গরাজো অন্ধারণ করিবে তখন 
ধবল রাজা Sey হইবেক ৷' 

এই গণনা আসলে উপন্যাসিকের দূরদর্শিতা ছাড়া আর কিছু নয়। 

ইংরেজ অধিকারের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা 
ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম লিখলেন “চন্দ্রশেখর'। শ্রতাপ- 
শৈবলিনীর বাল্য প্রেমের পরিণতি আমাদের যতটা ভাবালু করে তোলে 
ঠিক ততটাই আমরা ওয়াকিবহাল হই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে | ‘চন্দ্ৰশেখন্য’ উপন্যাসে এই দ্বৈত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছে। 
'রাজজসিংহ' উপন্যাসেও কী নেই, বন্ধিমের সামাজিক দাম্নবদ্ধতার প্রসঙ্গ 
টি! বিলক্ষণ আছে। ভূমিকার লেখক স্বয়ং বলেছেন — হিন্দুদিগের 
বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য'। কিন্তু উুপন্যাসিকের এই waite পিছনে 
কাজ করেছে স্বাধীনতার প্রতি বাংলাদেশের দুর্বল মানুষকে শক্তির মন্ত্ৰে 
উজ্জীবিত করা । ‘আনন্দমঠে র কথা সবাই জ্ঞানেন। একটি GRR 
সাহিত্য মাধ্যমে বন্কিম ১৯ শতকের সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দিক 
নির্দেশ করেছেন আনন্দমঠে | আনন্দমঠে ব্যবহৃত গান গলায় নিয়ে এই 
শতকের অসংব্য বিপ্লবী ফাসির দড়ি গলায় পরেছেন নিভীকিভাবে - এ 
তথ্য অজানা থাকার কথা নয়। এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে যে 
কাল এসেছে তা অরাজকতার STA | আর এই অরাজকতাই Su দেয় 
বিদ্রোহের ৷ খুব স্বাভাবিক কারনেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মতো আঞ্চলিক 
ধরণের বিদ্রোহ তৈরী হোক। তবেই একটি সামগ্রিক ও বৃহত্তর 
আন্দোলন তৈরী হতে পারে, বা প্রবল ইংরেজ প্রতিপক্ষের মুখোমুখি 
দাঁড়াতে সক্ষম হবে। 

১৯ শতকের ভপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি ও তার 
ধারাবাহিকতায় আরও দু'জনের কথা বলতে হবে — রমেশচন্ত্র দত্ত 
এবং শিবনাথ শাস্ত্ৰী। রমেশচন্দ্রের লেখা RART (১৮৮৬) এবং 
‘সমাজ' (১৮৯৩) শীৰ্ষক উপন্যাস দু'টিতে খুব সচেতনভাবেই 
ওঁপন্যাসিক সমাজসংস্কারের দারবন্ধতা পালন করেছেন। ' সংসার" এ 
আছে বিধবাবিবাহের প্রতি লেখকের পরিপূর্ণ সমৰ্থন ৷ সমাজ’ উপন্যাসে 
রমেশচন্দ্র সমর্থন জানিয়েছেন অসবর্ণ বিবাহের প্রতি । শিবলাথ শাস্ত্ৰীর 
লেখা 'মেজবৌ' উপন্যাসের তুলনায় নয়নতারা" উপন্যাসে 
সমাজসংস্কারের দিকটি অনেক বেশী করে ফুটে উঠেছে। বাংলার 
গ্রামজ্জীবনকে প্রথম উপন্যাসের পটভূমি করে তুললেন রেভারেন্ড 
লালবিহারী দে। 'চন্দ্ৰমুখীয় উপাখ্যান" উপন্যাসে পরিবারে সম্মতি ও 
অসম্মতির দ্বন্ধ ই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন লালবিহারী:আর সেই 
দ্বন্দের উৎস স্ত্রীশিক্ষা। 

উপন্যাস লিখে ১৯ শতকে সমাজ সংস্কারের দায়বদ্ধতা 
পালন করেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, ফকিরচন্দ্র বসু, 
হারাশচন্দ্র রাহা, কেদার নাথ চক্রবর্তী, শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার, প্ৰবোধ 
চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাম গতি ন্যায়রত্র প্রমুখ | 

রবীন্দ্রনাথের ‘রাজবি (১৮৮৫) তে ধর্মসাধনার সঙ্গে 
হিংসার সম্পর্কের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন লেখক i 
RENS বন্গ্যোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্ৰ বসু সমাজসংস্কার এবং 


নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অনাচার দমন করার জন্য অনেকগুলি ছোটখাটো 
উপনাস লিখেছেন । ইন্দ্ৰনাথের ‘কল্পতক'র কথা সুপরিচিত। 


১৯ শতকের নারী মুক্তি ও সাহিত্য চৰ্চ 
১৯ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোললের বেশীর 
ভাগটাই জুড়ে ছিল নারীকেন্ত্রিক আন্দোলন । বাঙালী সমাজ 
সে প্রমান দুৰ্লভ নয়। নারীজাগরণ বিষয়টিকে যদি একটা সরলরেখায় 
স্থির রাখা যায়, তবে তার সমান্তরালে লক্ষা করা যাবে আরো অনেকগুলি 
রেখাচিত্র । ১৮২৯ এ আইন করে বন্ধ করা হচ্ছে সতীদাহ। 
বিধঝাবিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন 
বিদ্যাসাগর মশাই । কৌলিনাপ্রথা ও বহবিবাহের ভালোমন্দ নিয়ে 
একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করছেন তিনি। ১৮৪৯ এ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মেয়েদের 
জন্য বেখুলস্থুল। ১৮৭৮ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলছে মেয়েদের 
জন্য। এই প্রতিটি কর্মকান্ডই অন্তঃপুরচারিণীদের শঙ্কিত Somers 
সাহসের টুকরো ছড়িরেছে। বিহ্ল সংকোচের মুক্তি ঘটতে চলেছে এই 
১৯ শতকের প্রথম দিককার দশকগুলিতেই | 
যুগোপযোগী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 

মেয়েদের মধ্যে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে সৃষ্টিশীল মন ও 
FA স্বীয় মনের ভাব সাদাকালো রেখায় তুলে ধরতে উন্মুখ হয়েছে 
এই সময়ের শিক্ষিত লারী। সামলে আদর্শ হিসেবে তারা পেয়েছে 
কবিদের। গীতি কবিতার এই সুনির্দিষ্ট ঘরাণার নাড়া বাঁধতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেছে মেয়েরা | বাক্তিকেন্দ্ৰিক প্রেমোচ্ছাসের সুরে বিমোহিত 
ভাবের উদয় হচ্ছে চিত্তের গহনগভীরে। প্রেমকে বিশেষ করে 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমকে আশ্রয় করে একের পর এক লিখতে ইচ্ছা 
করছে লিরিক কবিতা । কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবির নাম 
তুলে আনা যার, যাঁরা ১৯ শতকের পীতিকবিতার ইতিহাসে ভক্তের 
মতো একটি বিশেষ সময়কে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে — কামিনী 
রায়, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, স্বর্পকুমারী দেবী, ihe মোহিনী 
দাসী, মান কুমারী বসু প্রিরম্বদা দেবী, বিনয় কুমারী ধর , লক্ষ্জাবতী 
বসু,সরোজ কুমারী দেবী, স্বর্ণলত বসু, অরদাসুন্দরী ঘোষ; সরলাবালা 
সরকার, পদ্ধজিনী বসু: নিস্তারিণীদেখী বিরাজমোহিলী দাসী প্রমীলা 
নাগ 'মঙ্গলবাসী সরকার অনঙ্গ মোহিনী দেবী , প্ৰভাবত রায় , 
মৃণালিনী সেন প্রমুখ | 
এঁরা প্রত্যেকেই ১৯ শতকের কবি। গীতিকবি। স্বীয় কবিতায় 
বলেছেন একলা মনের কথা । উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধুই বলে চলা | বিষয় 
can সুর লিরিক। প্রথমেই দেখা বাক স্বর্পকুমারী দেবীর লেখার দু'টি 
সমান্তরাল ধারার অনুসরণ 

‘ সখা গো. এ নহে অবিশ্বাস। / অপূর্ণ মনের ইহা অতৃপ্ত উচ্ছাস, 

তাই অশ্রু অভিমান,/তাই এ বেদনা গান,/তাই এ বুকটা দুরন্ত 

বিশ্বাস/সঙ্গা গো, এ নহে অবিস্বান। ' 
প্রেম কে বিষয় করে লেখা ‘নহে অবিশ্বাস’ কবিতার প্রথম দু'টি লাইন । 
অবিচল থাকতে পারেন নি। ১৯ শতকের শিক্ষিত নারী নিজের একান্ত 
উচ্ছাসের সঙ্গে লগ্ন করছেন স্বদেশ £ 
“সাক্ষী তুমি মহাশুল্য, লা লব বিদেশী পণ্য /ঘুচাব মায়ের দৈন্য -করিলাম এশলখ। 
/ পরিজ দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আলা, / মায়ের দীনতালাজ হবে দূর 





পরাহত" | শতকাষ্ছে কল গান] 

525 হাজিরার রিনা দারা 
লক্ষা করেছি একাধিক মহিলা কবির মধ্যে। 

স্বর্ণকুমারী দেবীর পরেই বলবো গিবীন্দ্রমোহিনী দাসীর 
কথা। প্রেমকে আলম্বরেধা করে গীতিকবিতা লিখেছেন গিরীন্দ্রমোহিলা 
দাসী। 'প্রভেদ' কবিতার মাঝামাঝি কয়েকটি লাইন তুলছি। বাক্তিকেন্দ্ৰিব 
প্রেমোচ্ছাসের নিদর্শন হয়ে উঠবে লাইনশুলিং "তুমি ভালবাস রূপ 
শৌরব/সুকোম্ল তনু শিনীষ েলব্/বিশ্বব্রল অধর পলব,/নয়নের সুধামাশা বিষ 
/আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি/তৃপ্ত তাহাতে aa” কবিতায় 
বললেও বাস্তবে যে কবিচিত্ত অহনিশির Se খুঁজে পায় নি, তার প্রমান 
মিলবে ‘শিবাজী উৎসব’ এর মতো কবিতাতে, “শিব শিব মন্ত্রে ভারত 
দীক্ষিত/গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত/ হর-হর-হর পুল্যময় গীত/কোটি কোটি 
কণ্ঠে মিলায়ে তান ৷" 

আলোচ্য তৃতীয় কবির নাম মানকুমারী বসু। কবির লেখা 
“মোহিনী” কবিতাটি যখন পড়ি, তখন একবারও মনে পড়ে না তাঁর 
‘বাণীবন্দনা' কবিতাটির কথা । মোহিনী তে একা কবির নির্জন অনুভব 
পদলবিত হয়েছে আরও গভীর নির্জজনতায় £ “নীরব নির্জন পুরী/ভিমিত 
আলোক রেখা/ সংসারের অগোচরে/তুমি আমি রখ একা” । এই একই নির্জনতা 
খুঁজে পাওয়া যাবে কবি মানকুমারী বসুর 'বাণীবন্দনা' কবিতায় কিন্তু 
যুগের প্রেক্ষিত সেখানে কথা বলে উঠেছে অন্তরাল থেকে £ “সন্তানে কর 
মা! সমর্থ শক্ত fare উরিলে এ ভারতবর্ষে, বেদ্গীতি গাহে fafa হৰ্ষে/ 
মহ্মামভিত চন়পস্পৰ্শে।" 

গীতিকবিতার এইরকম সমান্তরাল প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে 
কমিনী রায়ের লেখাতেও। ‘প্ৰগয়ে ব্যথা’ শীৰ্ষক কবিতার প্রতিটি অক্ষরের 
গায়ে গায়ে একান্ত গোপন অশ্রুমুক্তো £“কেন বন্ত্রণার কথা কেন নিরাশার 
qe rates রহিল ভবে ভালবাসা সাথে ?/কেন এত হাহাকার এত ঝরে 
ERSAM ?/কেন কস্টকের কৃপ প্রণয়ের পথে? কিংবা একটু যত্ন করে খুঁজে 
নেওয়া যায় ‘সে কি কবিতার প্রথম ক'টি লাইন £ "প্রণয় 1/ ছি!/ 
ভালবাসা-প্রেম 1/তাও নয় /সে কি তযো/দিও নাম, দিও পরিচয় --/আসক্ৰিহীন 
শুদ্ধ ঘন অনুয়াগ/আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ," অথচ কবিচিত্রের 
আগেই কামিনী রায় লিখে ফেলেন এমন কিছু পংক্তি, যাতে কবির 
রক্তমজ্জার প্রতিবেশী হয়ে ওঠে স্বদেশঃ 'গাহি বদি কোনো গান, গাব তবে 
অনিবার,/মরির তোমারই তরে, মা আমার, মা আমার 1/মরিব তেমারই কাজে, 
বাঁচিব তোমারই তরে/নহিলে বিবাদময় এ জীবন কে বা ধরে।/যতদিন না ঘুচিবে 
তোমার কলছতার,/ থাক প্রাণ, যাক প্রাণ মা আমার, মা আমায় ।'পরাধীনতা 
জনিত বিষাদ আর মৃত্যু সমার্থক — এ বোধ ও বোধি অর্জিত হয়েছে 
উনিশ শতকের কবি কামিনী রায়ের অক্ষর বিন্যাসে। 
কাজ চলেছিল শতকের আধাআবি। তারই ফলশ্ৰুতি ঘটছে এই শতকের 
শেষ পঞ্চাশটি বছরে। স্বদেশ সম্পর্কে, স্বাজত্যবোধ সম্পর্কে ১৯ 
শতকের নারী যে নবচেতনায় নবনীতা হয়ে উঠছে তার প্রমান মিলবে 
সরলা দেবী চৌধুরাণীয় লেখাতে । গীতিকবিতার নিৰ্জনতায় কবিচিতের 
গাহনগতীরে উঠছে বাঁশির সুর, বেজেছে দেশ রাগ 2 'এসেছে কিতা, 
আসিবে খন্ডি/ শৌর্বীর্যশালিনি!/ আবার তোমায় দেখিব জননী/ সুখে দরশনিক 
পালিনী /অপমান-ক্ষত জুড়াইবি সাত5/ খপ্রি-করবালিনি। শৌধ বীৰ্বশালিনি। 
দায়বন্ধতাকে স্বীকার করার মেধা সঞ্চিত হচ্ছে উনিশ শতকের নারী 


হি চেতনায়। সুরমাসুন্দরী ঘোষের মতো কবিদের হাত থেকে বেরোচ্ছে 


r r 





সমাজদৰ্পণে প্রতিফলিত এমনই কিছু ছায়া চিত্রঃ হে আমার জন্ম ভূবি, 
অভাগিনী দীনা (/ পতিতা, তাপিতা।/ হে আমার জন্মতূষি ৷/ মুখে তব অন্ন লাই/ 
বুকে জ্কবলে চিতা //ঘরে ঘরে, মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকারএতুষি হাসিতেহ বসি, 
চির উদাসীনা SR মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীপা ।/ তাই তো ধিক্কার উঠে! 
হৃদয় মাঝার, / মা যাহারে ছেড়ে আছে/ মিছে গৰ্ব তার ।/ তাই ছিন্ন হীনবল 
তোমার সম্মনদল/ নাই শক্তি, নাই ভক্তি, নাই মান অপমান /আছে শুধু সত্যতার 
লক্ষ কোটি ভাণ। [বঙ্গ জননী] | 

হ্যস্তিকেন্দ্রিক প্রেমের কথা বলতে বলতে কবির আত্মগত 
সেনের কবিতাতেও। যুগোপযোগী গানের নতুন তাৎপর্য খুঁজতে 
চেয়েছেন কবি নিচের দৃষ্টান্তে £ 
“শুধুই গ্মহিতে গান যদি গো! জনম মম, / তবে দেবী! গানে মোর দাও সেই সুর/ 
যে সুরে মৃতেরা প্রাণে অমৃত লহরী বহে/ যে সুরে জড়েরা করে অবসাদ দূর ।' 

১৯ শতকের সদাশিক্ষিতা নারী উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করেছেন 
স্বদেশ SRS | পীড়া বোধ করেছেন কালের জড়ত্বে। অবসন্ন ধমনীতে 
স্বাধীনতার রক্ত উচ্ছাস চুইয়ে নিতে চেয়েছেন গীতিকবিতার 
আপাদমত্তকে। তারই সার্থক রূপ উপরোক্ত উদাহরণগুলি। 

আসলে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যের চচা এক দুবার 
গতিময়তা পেয়েছিল ১৯ শতকে । বাইরের পৃথিবীকে জানার কৌতূহল 
উত্তরোত্তর ছড়িয়ে পড়ছিল নগর কলকাতা থেকে সুদূর WET ATH 
প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। নারীশিক্ষা ও গণশিক্ষার সমাস্তরালে বিস্তৃতি লাভ 





৫৩ 


করেছিল সাময়িক পত্ৰপত্ৰিকা। গুপনিবেশিকতাবাদ, সাম্ৰাজ্যবাদী 
শোষণ,পরাধীনতার পীড়াবোধ, স্বাধীনতার sew ইত্যাদি বিষয়গুলি 
এই সময়ের শিক্ষিত নারী চেতনায় তুলেছিল নানা চোরাস্ৰোত। 
ফলস্বরূপ, এই শতকের শেষদিককার দশক গুলিতে 
মহিলাগীতিকবিদের মন ও মননে বিশেষ জায়গা নিয়েছিল স্বদেশ । 
আদর্শ হিসেবে রয়েছেন হেমচন্দ্ৰ মধুসূদনের তো কবি সমাজ । তাঁদের 
গীতিকবিতায় স্বদেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বাজলী পাঠককে প্রাণিত করছে। 
এই প্রাণনা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি ১৯ শতকের মহিলা 
গীতিকবিরাও । ফলে তাঁদের ব্যত্তিগাত উচ্ছাসের লিরিক রূপ শ্বিখণ্ডিত 
হয়েছে সময়ের দাবীতে | কালের মন্দিরায় বেজেছে ভিন্ন সুর | সে সুরে 
প্রেস ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতার সরলরৈষিক পথ থেকে ভিল্লগাষী হয়েছে। 
খুঁজে নিয়েছে অন্য বন্দর। 

১৯ শতকের এই বিলোড়িত কাল পরিক্রমায় বহু গৌণ 
সাহিত্যকর্ম এখানে অনুচ্চারিত রয়ে গেল। আলোচনাকে সংহতি দেবার 
জন্যই অনিচ্ছাকৃত এই SE ঘটাতে হচ্ছে। শেষ কথা হিসেবে শুধু 
এটুকুই বলবার যে, সাহিত্য নেহাত গাল্গল্প কিংবা বিনোদনের উপকরণ 
হয়ে দেখা দের নি ১৯ শতকের চলমান ইতিহাসে । সামাজিক ক্ষতগুলি 
চিহিন্তকরণ এবং তা থেকে বাজলীকে উত্তরণ ঘটানোর মহান ব্ৰত 
আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, সেটুকু অবশ্যই একটা নিদিষ্ট শতাব্দীর 
কাছ থেকে আমাদের বাড়তি পাওনা | 


কৃতজ্ঞতা স্বপন বসু, ইস জিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'উনিশ শতকের ব্যঙালী জীবন ও সক্ষৃতি' গ্র্থের কাছে খপের শেব লেই। 


